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গ্রগঙ্গ ৪ ইচিহাগে দেগন। 


সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে কিছু কিছু 
নতুন প্রবণতা লক্ষা করা যাচ্ছে। গপ্রতিহাসিক তথ্য সন্ধানের 
অভিযান আজ মূল কান্ড থেকে ব্যাপ্তি লাভ করেছে শাখা প্রশাখায় । 
এটি দৃষ্টি সঙ্ষোচনের নির্দেশক নয়, বরং এর মধ্যে পাওয়া যায় 
দৃষ্টি সম্প্রসারণের ইঙ্গিত । 

বনস্পতির বিরাটত্ব অবশ্যই অনুভবযোগ্য £ অনুভূতির স্তর 
থেকে বিরাটত্বকে সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে যুন্তি তর্ক অবতারণা 
করে ইতিহাসের দরবারে হাজির করানোর প্রচেম্টা যেমন 
অভিনন্দনযোগ্য, তেমনি সেই বনমস্পতির অবয়বের বিভিন্ন অংশ 
শাখা, প্রশাখা, ফল, পাতার উপর যখন নিক্ষিপ্ত হয় এতিহাসিকের 
রহস্য সন্ধানী দুন্টি, আর সেই দ.ন্টির আলোকে উদ্ভাসিত হয় 
অজানা অথচ প্রাসঙ্গিক বহ তথ্য তখন আবিস্কৃত এই অপেক্ষাক্ত 
সীমিত ক্ষেত্রের গুরুত্বকে কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না। 

বিশ্বের ইতিহাস, মানব জাতির ইতিহাস, কোনো একটি দেশের 
সামগ্রিক ইতিহাস অবশ্যই নিত্যকাল ইতিহাস ঢচচার উপজীব্য হয়ে 
থাকবে । কিন্তু সেই প্রসঙ্গে আঞ্চলিক জনপদ ও জনপদবাসীর 
ইতিহাসের দাবীও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ধাকবে ॥ নানা কারণে অঞ্চল 
বিশেষের ইতিহাস চচাক্স আমরা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনগ্রসর 
ছিলাম। সম্প্রতি অঞ্চল ভিভিক ইতিহাস গ্রন্হছু যে পরিমানে রচিত 
হচ্ছে তা দেখে মনে হয় অনগ্রসত'র অভিযোগ আমরা অচিরেই 
কাটিয়ে উঠতে পারবো । 

ভারঙতবষের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস চচার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল 
ধরে বিদেশী লেখকেরা প্রাধান্য ভোগ করে এসেছেন । তাদের কাছে 
আমাদের খণ অনেকখানি । বিজ্তান ভিত্তিক ইতিহাস চচার ক্ষেত্রে 
তাদের কেউ কেউ নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ । কিস্তু তাদের গুরুত্ব 
কিছুমান্র ক্ষুন্ন না করেও একথা বলা যেতে পারে ইতিহাসের সব 
উপকরণ তাদের অধিগত হয়নি; হওয়া সম্ভবও হিল না। 
আণ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে [01911106 0925657 এর উল্লেখ 
প্রাসঙ্গিক । বহু বিষয়ে এদের প্রামন্যতা আমরা স্বীকার করি। 
কিস্ত সেই সঙ্গে একথাও মেনে নিতে বাধা নেই যে গেজেটিয়ারের 
লেখক বা সন্ধান করা একটি নিদিষ্ট অঞ্চল এবং অঞ্চলবাসীদের 
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জীবনথাত্রা গম্পকিত সকল জিজ্ঞাসার অবসান তারা ঘটাননি । 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা নির্ভর করেছেন সরকারী অথবা আধা 
সরকারী সুস্রে পাওয়া উপকরণের ওপর স্থানীয় জনশ্রুতি, কিংবদন্তী 
লোকগাথা একম কি বেসরকারী দলিলপন্ত্র, পুঁথি ইত্যাদির সঙ্গে তাদের 
ঘনিষ্ট পরিচয় গড়ে ওঠেনি । গড়ে ওঠার অবকাশও তেমন ছিল না। 
দেশবাসীও ছিলেন সাধারণভাবে অনুৎসাহী । 

এ ছাড়া আর ও একটি আসল কারণ গত চল্লিশ, পণ্টাশ বছর 
ধরে নতন পুরাতাত্বিক তথ্য আবিল্কৃত হয়েছে যার সন্ধান তারা 
পাননি । হাল আমলেরত খ্যানসন্ধানীরা এদের তুলনায় ভাগ্যবান । 
তারা শুধু নতুন তথ্যের সন্ধানই পাননি তাদের মধ্যে অনেকেই 
আলোচ্য জনপদের বাসিন্দা । এখানকার জনপদবাসীদের সঙ্গে 
তাদের নাড়ির সম্পর্ক। এরা একটি বিশেষ অণুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত থেকে এর লোকাচার এবং লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক 
সম্পর্কে আহরণ করেছেন প্রতাক্ষ অভিজতা। এদের প্রত্যেকটি 
সিদ্ধান্তই নিভ'ল অথবা সবকটি বজ্ব্য বিনা দ্বিধায় সকলে 
মৈনে নেবেন এটা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু তা সত্বেও এরা 
বিশেষ অণ্চলের যে পরিচয় উদঘাটন করেছেন তার ফলে আঞ্চলিক 
ইতিহাস চর্চার দৈন্য থেকে আমরা পরিন্লাণ লাভ করতে চলেছি 
এটা খুব সহজেই ধরে নিতে পারি । 

শ্রী দিলীপ কমার মৈতে বেড়াচাপার অধিবাসী । চন্দ্রকেতুগড়ের 
মহা মুল্যবান প্রত্ব-দ্রব্য সংগ্রহ করে শ্রী মৈতে গ্রামে গড়ে তুলেছে 
চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা । চন্দ্রকেতুগড় নিয়ে কিছুদিন আগে তার 
লেখা বই সযত্বে পড়েছি । এবার তিনি তলে ধরেছেন দেগঙ্গার 
আঞ্চলিক ইতিহাস-ভৌগলিক পরিচয়, এতিহাসিক পটভূমি, 
যোগাযোগ, প্থিপত্রের উপাদান, লৌকিক দেব-দেবী, দরবেশ, 
আউল্লিয়া, নান! লোকশ্রুতি, এই অঞ্চলের 'কৃতী পুরুষ, সংস্কৃতক্ত 
পন্ডিতজন, গ্রাম নামের কারণ--সব কিছুই ধরা পড়েছে ইতিহাসে 
দেগঙ্গায় । এর কোনো কোনো অংশ থেকে শুধুমান্্র চব্বিশ পরগণার 
নয় বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সুত্র সংগ্রহ হতে পারে। 
অঞ্চলভিস্তিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এটি চিহিগ্ত হয়ে থাকবে এক 


উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে 
সম্টনেক, কলক।তা 
২১শে মে, *৮৮। | নী খব্ছিং 09 
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সাবনঠাানিহধেন 


একটা অভিযোগ মাঝে মধ্যে শোনা যায়, নিজস্ব এলাকার কোন 
ইতিহাস থাকলে রচনাকার উৎসাহবশতঃ দে সম্পর্কে একটু বেশি 
করেই বলেন । না, চিরাচরিত অভিযোগটি বতমান গ্রন্থ বা 
গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে এ্রকেবারেই প্রযোজ্য ময় ॥ প্রসঙ্গভ্রুমে একটা কথা 
প্রথমেই উল্লেথ করতে চাই--ইতিহাসে দেগঙ্গা, গ্রন্হে লেখা 
ঘটনাগুলি দেগঙ্গারই কোনো না কোন গ্রামের কথা বা কাহিনীকে 
কেন্দ্র করে রচিত । বেশি তো বলিইনি বরং আক্ষেপ রয়ে গেল, 
আরও কিছু বলার থাকলেও বিভিন্ন কারণে বলতে পারলাম না বলে, 
কারণ অতীতের এত কথা, এত কাহিনী এত কিংবদন্তী জড়িয়ে 
চব্বিশ পরগণাতে তো বটেই পশ্চিমবাংলাতেই বিরল গ্রাম গুচ্ছ 
আছে । 

ইতিহাস-বাচস্পতি রমেশচন্দ্র মজুমদার একবার বলেছিলেন-__ 
আঞ্চলিক ইতিহাস লেখা না হলে সমগ্র বাঙলাদেশের ইতিহাসের 
পৃণ্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। 

আমি ঘুরেছি আমার জন্মভূমির চারপাশের অগুল, সংগ্রহ করেছি 
তার প্রাণের কথা, তার মনের কথা । 

আর দে কথা তুলে ধরার আগে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে রাখি । 
লৌকিক দেবদেবী ও উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে সংক্ষেপে বলেছি 
তাদের উৎস ব্রত্তান্ত। এ কথা ঠিক যারা এসব নিয়ে চচা করেন 
তাদের কাছে এগুলি প্রায় অপ্রয়োজনীয় এবং অযথা বাহুল্য বলে 
পরিগণিত হতে পারে । কিন্তু সাধারণ জন এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে 
এমন জনেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ যাঁরা পুরুষানুত্রম দেই লৌকিক 
দেবদেবীর বেদীমূলে পুজা নিবেদন করে আসছেন অথচ তাদের 
সুযোগ ঘটেনি সেই কল দেবদেবীর উৎপত্তিগত বৃত্তান্ত জানার 
সে কারণেই তুলে ধরেছি সেগুলির পশ্চাৎপট । 

গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন বহু সম্মানে ভূষিত প্রখ্যাত এ্রতিহাসিক 
ডঃ নিশীথ রন রায় । আমি খণী তাঁর কাছে, খণী ভাষাচাষ 
পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ জুকুমার সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মিউজিওলজি বিভাগের রীডার সন্তোষ কমার বসু, 'উত্তর চব্বিশ 
পরগণার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থ প্রণেতা একান্ত সুহাদ কমল চৌধুরী, 


৭ 


এঁতিহা সিক ডঃ গোরীশঙ্কর দে, অগ্রজ সত্যেন রায় প্রমুখ পণ্ডিতজনের 
জানগভ পরামশের জন্য । 

আমি ভুলিনি তাঁদের কথা যারা কয়েক মাস আগেই গ্রাহক মূল্য 
দিয়ে তালিকভুস্ত হয়ে প্রকারান্তরে আমাকে উৎসাহিতই করেছেন ' 
তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই ঃ কৃতক্ত কযমেকটি প্রাচীন 
পরিবারের কাছেও খারা নানা সূত্র ও উপাদানের সন্ধান দিয়ে ইতিহাস 
রচনার কাজকে সুগম করেছেন । 

গ্রহ রচনা কালে সবশ্রী হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাঘবভবন 
পাণিহাটি £ চঞ্চল পাল, সত্যদুলাল মন্ডল, বারীন বিশ্বাস, গোপাল দাস, 
ডঃ সমীর পাল, দুর্গা মুখাজী, মহাদেব বিশ্বাস, দীনেন রায়, সুধীর 
মুখাজী, সুনীতি দত্ত, প্রাণতোষ ঘোষ, শিবচন্দ্র রায়, অসীম কর্মকার, 
কাশীনাথ মিস্ত্রী, হিমাংশু গাইন, সন্তোষ কমার মণ্ডল, আলোক 
চিন্রশিল্পীন্রয় রামচন্দ্র মাইতি, রূপশ্রী স্টডিওঃ নীতিন বিশ্বাস, সমরেশ 
মৈতে, মাওলানা মহঃ ফজলুল অহিদ, ভাই পান্নালাল, অবলুপ্ত প্রাস্ম 
লোকসংঙগীত সংগ্রাহক “চল্ডীমন্ডপ”-এর অন্যতম পরিচালক শুভময় 
মণ্ডল, আমার পুত্র দীপন, বেড়াচাপাস্হিত “সেন ইলেকট্রিক এর 
তরুণ পরিচালক দিলীপ কুমার সেন ও পশ্চিমবাংলার ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে 
সপরিচিত চন্দনা ও নিমল গেজী এবং হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুত কারক 
সংস্থা ধান্যকড়িয়া কুটির শিল্পের কণধার পরমভন্ত বিধুভ্ষণ মণ্ডল ও 
তৎ পুজ নিতাইদাস মণ্ডল প্রমুখের সহযোগিতা ভোলবার নয় । 

পন্ডিত পোলে পন্ডিত কবি লেখাটিতে “আমাকে ডেকো না কেহ” 
কবির চারটি লাইন কিশোর কালের স্মৃতি থেকে গ্রহণ করা । 
দু একটি শব্দ নিয়ে বিভ্রাট ঘটতে পারে । আর সব সময়েই যারা 
ইতিহাসের ঘটনাগুলোকে ইতিহাসের পৃষ্ঠার সাথে মিলিয়ে নিয়ে 
পড়তে চান তারাও অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুশি নাও হতে পারেন । 
ভুল ভ্র্টি থাকলে সমালোচনার জন্য সমালোচনা না করে আমার 
দৃষ্টি আকষণ করলে তার প্রতি খণী থেকে ও পৃতস্তকে থাকা মদ্রণ 
ভ্রুটি গুলো চেস্টা করবো পরবতী প্রকাশনে সংশোধন করার । ূ 


আমার প্রয়াস ও প্রচেচ্টার সাথে জড়িত-_- 
সবশ্রী শ্যামাদাস ভট্টাচার্য, 
গোবিন্দ পাল, 
রীতা সেনগুপ্তা, 
অলোক চ্যাটাজাঁ, 
পরাগ রঞ্জন ঘোষ, 
নরেন্দ্র নাথ মিল্র, লক্ষ্মী দা, (ঝিকরা) 


এদের নিরবিচ্ছিন্ন উৎসাহ ও আন্তরিক সাহায্য না পেলে বঙ্গ 
সংস্কৃতির এই অধ্বেষণ প্রকাশিত হতে আরো বিলম্ব ঘটতো, এরা 
প্রত্যকেই আমার শৃভাকাঙ্ক্ষী। এদের প্রতি জাপন করলাম আমার 
অসীম শশ্রন্ধা ও ভালবাসা । 

পরিশেষে বলি যদিও সময়ের সূদীর্ঘ পথ অতিগ্রগ্ম করার পর্যায়ে 
বিভিন গ্রামগুলির সাথে জড়িত কিছু কিছু কথা হারিয়ে ফেলেছে তাদের 
নিদ্দিষ্ট পথ রেখা, আশ্রয় নিয়েছে লোককথার অন্তরালে, আর 
চলমান ছায়ার মত তারা আজ গতিশীল লোক সংস্কৃতির আঙিনায় 
কিম্বা উৎসবের আল্পনায় । ঠিক এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে 
রবীন্দ্রভাষ্যে-_ 

“দেশের লোক সংস্কৃতির মধ্যে অতীত যুগের সংস্কৃতির এমন 
সব নিদর্শনাদি সংগুপ্ত আছে যেগুলি আমাদের জাতীর পুরণ্ণাজ ইতিহাস 
রচনার মূল্যবান উপকরণ হতে পারে। এ নিদশনগুলি গ্রামে গ্রামে 
ঘুরে সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন |” 

দেশ ও কালের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার জন্য গ্রামের বা 
আঞ্চলিক ইতিহাসের অপরিহাতার কথা প্রত্যম়িত করলেন 
রবীন্দ্রনাথ । তাছাড়া একথা ভীষণভাবে সত্য বৃহত্তর ইতিহাস 
যদি আঞ্চলিক ইতিহাসের মাটিকে আশ্রয় না করে রচিত হয় তাহলে 
ইতিহাসের মূল ভিত্তিটাই বাদ চলে যায়। দেগঙ্গার পথে প্রান্তরে 
ছড়ানো বর্ণময় উপকরণ একভ্রিত করে বাংলা ও বাঙালির কাছে 
তুলে ধরার চেম্টা করলাম ॥ বাধিত ও কৃতার্থ হব যদি ভাল লাগে 
এই ব্যাপারে য'দের অনুসন্ধিৎসা প্রঝল, তাদের কারও কারও । 


দিলীপ নুুমার মতে 
চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা 
গ্রাম ও ডাকঘর- দেবালয় 
উত্তর চব্বিশ পরগণা 
২৭শে মে'৮৮। 


দেখে বহুদূরে ছায়াপুরী-সম 

অতীত জীবন রেখা, 
অস্ত রবির সোনার কিরণে 

নৃতন বরণে লেখা । 
যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া 

চাহে নি কখনো ফিরে, 
নবীন আভায় দেখা দেয়ুতালা 

স্মৃতি সাগরের তীরে । 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকর 


ধীর ধুটির শিপ ভিকৈ এন: 


মাটিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা 
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উত্তর ঢব্বিশপরগণা 
নবীন জেলা 
| জলা: ১লা শার্ট ০৯৮৬ 


কোলকাতা থেকে দেগজ; 










বাদুড়িয় 





৯১৯ 


প্রচ্ছদ পল্িটিতি 


কাঠে তৈরী রথের গায়ে ভাঙ্কর্ষ । রথ সঙ্জায় 
রয়েছে হাতির পিঠে টুূপী মাথায় সাহেব, অশ্বোপরি 
সৈন্য, হাতে তার বর্শা ঃ সিংহের ওপর নারী--তারও 
হাতে বর্শা জাতীম্স অস্ত্র ঃ দেখে মনে হয় যেন একটি 
চলন্ত মিছিল । কাতটি বহন করছে দুশো বছর 
আগেকার বাংলার দারু শিল্পীদের শিল্প প্রতিভার 
পরিচয় । এটি সংগৃহীত হয়েছে গ্রাম কলসুর 
থেকে । কলসরের অনুরূপ অনুপম অলঙ্করণে 
অলঙ্কৃত কাঠের ফলক রয়েছে গুরুসদয় 
মিউজিয়মে । 


দেগঙ।র 
শসা বীতুওশল্তর পহীতেষ বর্নিত 


৯ 





চিত্র ১: পদ্মা । আজ শুষ্ক; একদা প্রবাহিতা হোত মহাকল্লোলে; জীবনপুর 
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000 খনার বচনপ্রসিদ্ধা খনামিহিরের ডিপির গভীরে: 


$ 
১১১ 
১০৩৮১ 
॥ 
৯৮৮২১%84১: 
০ 








বসা 











৪1905888048 
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39584588899/88848 


॥ 
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চিত্র ৮: কারুকলা-সমন্বিত পান্র_ প্রশংসা অর্জন 





চিত্র ৭: সমাধি। সৈয়দ আকবর পীর-_-ভক্তকুল নোয়ায় শির ; সোহাই 








চিন্ত্র ১০: সাতটি হাতি বাঁধা থাকার গল্প নিয়ে গ্রাম সাতহাতিয়়াতে সাতশো 
কাছাকাছি ময্মের ধবংসাবশেষ 








চিন্ত্র ১১: “মানসনুন্দরী 
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিজণে ভরি।” 








অজ ১৪: কয়েক শতাব্দী পূর্বের ধাতবনিমিত 
শ্রীদান্্রী দেবী লক্ষমী; জিংহের আটি 
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চিন্র ১৭: বিদ্যাস।গর বান্ধব নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্বের বাটি; ঝিকরা 











চিত্র ১৯: নিস্তব্ধ ভূমি আজো গুঞ্জন তোলে 
বাইশ আউলিয়ার সম্মতি; রায়ঃকালা 








 চিন্ত্র ২০: বীভৎস রাক্ষস ঃ 
000 হার গল্প শুনে শিশুরা 
এখনও চোখ বোজায়॥ 


চিন ২১ 
রাধারুঘঃ; পাণিহাটি। চৌরাশী! 
গ্রাম থেকে আনা বিগ্রহ দশনে 
প্রীত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব 
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চিত্ত ২৪: মহ'রাজ প্রতাগাদিতে/র শ্রদ্ধা অন করেছিলেন সন্ত ঠাকুরবর। ঠাকুরবর স্মরণে নিমিত 
নজরগাহ ঠাকুরবরহাটে পড়ে আছে সকলের নজরের বাইরে। 
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চিন্তর ২৫, অবলুপ্তপ্রায় লোক শিল্প 
--শিশুখেলনা--চড়কের মেলা 








চিন্র ২৭. তারা-মার মন্দির 





১৮৮4৮ 


চিত্র ২৮: মন্দির ও তারা-মা; পানিহাটি। মন্দির-অভ্যন্তরে 
প্রতিষ্ঠিত তারা-মা একদা পৃজিতা হোতেন 
দেগজার রাজার গৃহে । 











চিন্্র ৩০ 
*মতে প্রাপ্ত ইট ও খালা 





্ 
টি 





চিত্র ৩১: বিচারসভা ; খুঁড়লে বার হতে পারে রাজার সিংহাসন ।* দক্ষিণ কলসুর 








বিখন্খচিব, 
/৩ পা 
শি 


কত আসি, বন্ধ 
| উবাই ২৩ ২ভিতসউিবহপাা 


চিত্র ৩২১ মহারাজ ক্ুঞ্চচন্দ্রের স্বাক্ষরে সম্বন্ধ দানপত্র ; বিশ্বনাথপুন 


24,৯2৮ ভঞ়্া 35৭, 


বৈচিন্র্যময় প্রাচীন কাহিনী সম্দ্ধ নবীন দেগঙ্গার দূরত্ব কোলকাতার 
গ্রসপ্লানেড বা শ্যামবাজার থেকে যথাক্রমে উনচন্লিশ ও একক্রিশ 
কিলোমিটার । অবশ্য বিভিন্ন দিক দিয়ে পৌছানো যায় এর যে কোন 
প্রান্তরে । শত স্মৃতি ছেরা ৭৮ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডের কথা 
তুলে ধরার আগে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন তার জল্ম-রহস্য। 
কোন্‌ সুদূর সময় কালে প্রথম সন্ধান মেলে “দেগজা” নাম, তার উৎসই 
বাকি- শুরু করি সে ব্ণময় বৃত্তান্ত দিয়ে । 


পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয্স ঘটেছিলো ২৩শে জুন, 
১৭৫৭। তার কয়েক দিন পরেই এলো ২০এ ডিসেম্বর, ১৭৫৭ 
শ্বীস্টাব্দ ॥ মীরজাফর সিংহাসনে বসার পর ইংরাজকে খুশি করার জন্য 
উপটৌকন দেন নীচের ২৪টি পরগণা। কোলকাতা, আজিমাবাদ, 
আকবরপুর, আমিরপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, খাসপুর, শাহপুর, 
শাহানগর, দক্ষিণ সাগর, বালিয়া, বারিদহাটি, বসনধেয়াব, গড়, 
হাতিয়াগড়, দক্ষিণ সাগর, ইখতিয়ারপুর, খড়িবাড়ি, মেদন মল্ল, 
মাগুরা, ময্মদা, মুড়াগাছা, পাইকান, পেচাকুলি, শতল । চটব্বিশটি 
পরগণার ৮৮২ বর্গ মাইল এলাকা মীরজাফর তুলে দেয় ধুরদ্ধর 
ক্লাইভের হাতে । দেগঙ্গার অদূরে দমদমে ক্লাইভ হাউস, এ রাতের 
অন্ধকারে ঘটেছিল এ ঘটনা । বিনিময়ে ইংরাজরা ২ লক্ষ ২২ হাজার 
৯ শো ৫৮ টাকা খাজনা দেওয়া শুরু করে । পরে কোলকাতা পৃথক 
হয়ে যায় এবং ১৮৬১ শ্ৰীস্টাব্দে ২৪ পরুগণার বিভাজন ঘটে ৮টি 
মহকুমাতে। মহকুমাগুলি হলো বারাসাত, বসিরহাট, সাতক্ষীরা, 
আলিপুর,' বারুইপুর, দমদম, ব্যারাকপূর, ডায়মণ্ডহারবার । 
সাতক্ষীরা আবার চলে যায় খুলনা জেলার সাথে ১৮৮২ হ্বীস্টাব্দে। 
আর তার পরের বছর ১৮৮৩ খ্বীস্টাব্দে তুলে দেওয়া হয় বারুইপুর 


২৯১ 


মহকুমা । ১৯০৪ এ দমদম যুক্ত হয় ব্যারাকপুরের সাথে। 
জেলা ২৪ পরগণার ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস এ রকমই । 


২৪টি পরগণার সাথে তখন ছিল না আনোয়ারপুর ও বালাণ্তা 
পরগণা । পরণগণা দুটি ছিল নদীয়ার অধীন। আজ থেকে ১৭২ 
বছর আগে অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে নদীয়া জেলা থেকে বালান্ডা ও 
আনোয়ারপুর যুক্ত হয় ২৪ পরগণার সাথে । অন্যন্র দেখা যায় 
১৮১৬ নয় ১৮৬৫ খবীস্টাব্দে নদীয়া থেকে চলে এসে বালান্ডা পরগরণা 
যুক্ত হয় ২৪ পরগণার সাথে । ১৮৩৪ এ ২৪-পরগণা একবার ভাগ 
হয়েছিল, আলিপুর ও বারাসাত নামে । 


এ বছরই অর্থাৎ ১৮৩৪ শ্বীস্টাব্দে স্থাপিত হয় দ্বিগঙ্গ থানা । তখন 
অবশ্য ফাঁড়ি বলতো । বিরাট এলাকা নিয়ে ছিল মাত্র ৪টি ফশড়ি। 
সেগুলি বারাসাত, তাবিরিয়া ( বর্তমান নাম ট্াবাবেড়িয়া ), নৈহাটি 
ও দেগঙ্গা। আবার ১৮৭৪র দলিলে দেখা যায় দেগঙ্গার চোরাশী, 
চাকলা তখন ছিল হাবড়া থানার অন্তর্গত । 

১৯৮৬ খ্বীস্টান্দের ১লা মার্চ জন্মগ্রহণ করে নতুন জেলা উত্তর 
২৪ পরগণা । 


নিবিড় গ্রামোন্নয়নের স্বাথে দেগঙ্গা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস 
স্থাপিত হয় ২১০৫৭ এ। প্রথমে ছিল ভাড়া বাড়িতে । পরে চলে 
আসে সরকার নিমিত আবাসে। বতমান অঞ্চল পঞ্চায়েতের স্থানে 
ছিল ইউনিয়ন বোর্ড । ইউনিয়ন বোড় প্রথম গঠিত হয় ইংরাজ 
জমানায় ১৮৯৫ শ্বীস্টাবেদ। দেগঙ্গায় ছিল ১০টি ইউনিয়ন বোড। 
ইউনিয়ন বোর্ডগুলি হলো কলসুর, চৌরাশী, চাকলা, দেউলিয়া 
(বর্তমান নাম বেড়াচাপা ) হাদিপুর-ঝিকরা, চীপাতলা, দেগঙ্গা 
নূরনগর, আমৃলিয়া, সোহাই শ্বেতপুর । মহাত্মা গান্ধীজীর স্বপ্নকে 
বাস্তবায়িত করতে শুরু হয় বর্তমান পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা । ১৯৭৮ 
খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়ন বোডগুলি ভাঙ্গা গড়া করে ১০টির স্কলে 
হয় ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত । মাঝখানে ছিল গ্রামসভা । বতমানে 
সে ব্যবস্থা অবলুপ্ত। পঞ্চায়েত সমিতি ১টি। দেগঙ্জার গ্রাম 
পথ্গয়েতগুলি হোল-_-(১) কলসুর (২) চাকলা (৩) চৌরাশী 
(৪) আমুলিয়া (৫) সোহাই-শ্বেতপুর (৬) নূরনগর (৭) বেড়াচাপা-১ 
(৮) বেড়াচাপা-২ (৯) দেগঙ্গা-১ (১১) দেগগঙা-২ (১২) হাদিপুর- 
ঝিকরা-১ (১৩) হাদিপুর-ঝিকরা-২ । ১৯৮১ তে এখানকার 
জনসংখ্যা ছিল ১,৭ ২৫৭৪ ॥ 
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কিন্তু না, চব্বিশ পরগণার ভাঙা গড়ার প্রেক্ষাপটে দেগঙ্গা 
দর্শন মাত্র কয়েক দশক আগে ঘটলেও সেইই শেষ নয় । প্রাচীনের 
শক্ত ভিতের ওপর দাড়িয়ে দেগঙ্গা গ্রহণ করেছে মৌর্য, শৃঙ্গ, কৃষাণঃ 
গুপ্ত, মোগল, সেন যুগের সুবাসিত ম্রাণ। বিভিন্ন সময়কালের 
নানা রমণীয় কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে এখানকার মাটির সাথে। 
সে সব কথা আলোচনা করেছি পরবতাঁ অধ্যায়সমূহে । আন্মানিক 
প্রায় আড়াই হাজার বছর পুবেকার কথা । নন্দ বংশ তখন ধ্বংস। 
সমাটি অশোকের মৌর্য সাম্রাজ্য তখন স্থাপিত হয়েছে । স্থাপন 
করেছেন মৌধয চন্দ্রগুপ্ত | 


তার রাজধানী পালিবোথরাকে সবাই জানেন পাটলিপুত্তর নামে । 
সে সময়ে বাঙলার ২৪ পরগণা, যশোহরঃ খুলনা, প্রভৃতি অংশ 
নিয়ে ছিল গগঙ্গব্রিডি রাক্্র”। অনেকে বলতেন “গঙ্গারেজিয়া 
বা গঙ্গা রান্ট্র”। এখানকার অধিবাসীরা নিঃসন্দেহে ছিলেন বাঙালী, 
একথা লেখা রয়েছে পন্ডিত এতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের 
“বাংলার ইতিহাস (প্রাচীন) গ্রন্থে । তারা ছিল পরাক্রমশীল, তেজস্বী- 
এ কথাও বলা হয়েছে খঘি বঙ্চিম চন্দ্রের বাঙলার কলঙ্ক” ও “বাঙলার 
ইতিহাস? প্রবন্ধে । 


সে সময় গঙ্গারিডি, গঙ্গারেজিয়া বা গঙ্গারান্ট্রের রাজধানী বা 
প্রধান নগরের নাম ছিল “গাংগে* বা গঙ্গা” স্মৃতিপট থেকে আজ 
সে কথা মুছে গেলেও তখন “গঙ্গা” নগরীই ছিল সবচেয়ে কর্ম চঞ্চল । 
রোম ও গ্রীসের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে “গঙ্গ' নগরীর কথা । 


£আজকের দ্বিগঙ্গ তথা চন্দ্রকেতুপড়ই সেই হাজার হাজার বছর 
আগের গঙ্গা নগরী”-_ দেগঙ্গা তথা চন্দ্রকেত্গড়ে আবিষ্কৃত আশ্চর্য 
সব নিদর্শন ও মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা জনবসতির চিহ* সমূহ 
গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর এ অভিমত দিয়েছেন প্রত্ব বিজ্ঞানীরা । 


কেন হলে দেগঙ্গা নাম £ ভিন্ন ভিন্ন দুষ্টিকোণ থেকে রয়েছে 
নানা ব্যাখ্যা । সেগুলি উল্লেখ করার আগে দুরকাল থেকে যে 
উপভোগ্য কিংবদন্তী চলে আসছে সেটি বলে রাখি-- 


কল্পনার গজপ বলে--গঙ্গাদেবী আসছিলেন দেউলিয়়ার বর্লাজার 
বাড়ি। রাজা চন্দ্রকেতুর পুন্রের অন্নপ্রাশন । সেখানে দেবী গঙ্গারও 
নিমন্ত্রণ । কিছুদিন আগে থেকেই রাজার সাথে পীর গোরাচাদের 
ধর্ম নিযে চলছে মন কষাকষি। পীরের ইচ্ছা গঙ্গাদেবী যাতে 
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উপস্থিত না হন রাজার বাড়ির নিমন্ত্রণে। কারণ গঙ্গা না গেলে 
অন্যান্য অতিথিরা খাদ্য গ্রহণ করবেন না। র্লাজা অপমানিত 
হবেন । দেউলিয়া থেকে দূরে এসে পীর সাহেব দেবী গঙ্গার সাথে 
সাক্ষাৎ করে বললেন, আপনি ধর্মভীরু নারী । সেখানে ভোজসভায্প 
রান্না হচ্ছে আপনার অনুপযোগী মাংসাদি। আপনি কি যাবেন 
সেখানে ? 


একথা শুনে ধমপ্রিয় গঙ্গাদেবী দুঃখ পাঁন। লজ্জায় তিনি 
আর এগোলেন না। ফিরে গেলেন এখান থেকে । সে কথা লেখা 
রয়েছে লোকছন্দে-- 


“একথা শুনি গঙ্গা দুঃখ তাপ পাইল । 

সাজানো কাহিনী গঙ্গা বুঝিতে না পারিল ॥ 

গঙ্গাদেবী ফিরে যান আপনার ধাম ! 

সেই হইতে লোকে কয় দ্বিগঙ্গা নাম |” 

লোককল্প ব্যতীত বেশ কিছু পুথিপত্তরে গঙ্গা তথা দেগঙ্গার 

আরো কিছু ভিন্ন নামের ও দেগঙ্গা নাম কিভাবে হলো তার সঙ্ধান 
মেলে । নাম তার এক, ব্যাখ্যা তার ভিন্ন, গ্রঙ্গা ছিল দীর্ঘ__তার 
তীরে অবস্থিত হওয়ার জন্য এ নগরীর নাম দীর্ঘগঙ্গা, দ্বীপের ওপর 
সৃষ্টি তাই দেগঙ্গার অন্য নাম দেখি দ্বীপ্গঙ্গা, একদা এখানকার মাটি 
ছিল পবিভ্র, দেবতা রূপে কল্পনা করতো এ জনপদকে সে কারণে 
আদর করে অনেকে ডাকতো দেবগঙ্গা ঃ গঙ্গার দুটি ধারা ম্রোতত্বিনী 
ভাগীরখী ও চঞ্চলা পদ্মা সচল করে রেখেছিল দেগঙ্গার জনজীবনকে, 
তাই দেখি দৌ-গঙ্গা ও দ্বিগঙ্গা নামও । এসব নামগুলির মধ্যেই উকি 
দেয় অতীতের সম্থদ্ধ নগরী “গঙ্গার ছবি। বাংলার আর এক প্রাচীন 
এহখপীঠ তমলুক। তারও দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন নাম! 
তার মধ্যে রয়েছে তাম্্লিপ্ত, তাম্্রলিপ্তিব, দামলিপ্ত, ট্রামালিটেস, 
তামালিনী প্রভৃতি নামগুলি। 


আপন মাধুর্ষে প্রকাশিত দেগঙ্গার “গঙ্গার উজ্দ্বল কথা ধরা রয়েছে 
এতিহাসিকদের লেখনীতে ও বিভিন্ন নিদ্শনে। অধুনানুপ্ত পুরবঙ্গ 
রেলপথের (১৯৪০) উদ্যোগে প্রকাশিত “বাংলায় ভ্রমণ” পশ্চিমবঙ্গের 
প্রামে গঞ্জে ঘুরে সংস্কৃত জনের প্রশংসাধন্য লেখক বিনম্ম ঘোষের 
“পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি” কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ 
সংগ্রহশালার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রত্র-পগ্ডিত দেবপ্রসাদ ঘোষের দেগঙ্গা 
নিয়ে গবেষণা, সভ্যতার বৈচিত্র্য ভুমি মোহেন্জো-দারো হরপপায় 
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হাতে কলমে কাজ করার মত দুর্লভ সম্মানের অধিকারী কে, জি, 
গোস্বামীর “চন্দ্রকেতুগড় এত ইটস আকিওলজিক্যাল ইমপরটান্স" 
প্রভৃতি পণ্ডিতজনের আলোক জম্পাতকারী মুল্যবান লেখাগুলিতে 
অনুমিত হয়েছে যে শ্বীঃপুঃ ওয়-৪র্থ শতাব্দীর গঙ্গারেজিয়া বা 


গঙ্গারান্ট্রের কর্মচঞ্চল নগর “গঙ্গে' বা “গঙ্গাই' ছিল আধুনিক কালের 
দেগঙ্গা । 


নিঃসংশয়ে গবিত করে এমন কথাও রয়ে গেছে পৌরাণিক কাব্য 
সীমানায় । পুরাতন বিশারদ, গবেষক প্রয়াত ধনঞ্জয় দাস 
মজুমদারের পৌরাণিক কাব্যসমূহ মন্হন করে লেখা অম্ল্য গ্রন্হ 
“বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস”-এ (দ্বিতীয় খণ্ড) উন্লিখিত আছে-_- 
“মহাভারতীয় যুগে প্রবজের রাজধানী ছিল তদানীন্তন পূর্ব সাগরের 
মধ্যে ও পরবতী পদমানদীর তীরে অবস্থিত সমবঙ্গ দ্বীপে । 
মহারাজ বলীর উত্তরাধিকার সুত্রে তাহার রাজলক্ষমীর অংশভাগ্গী 
হয়ে এই পুবসাগরে সমুথিত দ্বীপপুঞ্জের রাজা হন জসম্‌ৃদ্র সেন। 
তার বংশধরগণ সমুদ্রবংণীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া খ্যাত। সমদূসেনের 
অন্যতম রাজধানী ছিল ২৪ পরগণার বেড়াটাপার নিকট চন্দ্রকেতগড় 
দবীপে” । 

পণ্ডিত এইচ. বিভারীজ, যিনি ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন 
পূর্বাংলার “বাখরগঞ্জ জেলার ইতিহাস”, “বরিশালের ইতিহাস, 


ব্লচনা করে, তিনিও সুদীর্ঘ গবেষণা শেষে বলেছেন, দিবগঙ্গা ছিল 
এক প্রাচীন নগরী । 


আর একজন উদ্যোগী মানুষ প্রয়াত সতীশ চন্দ্র মিন্তর যিনি ইতিহা- 
সের সন্ধানে দুর্গম সুন্দরবনসহ চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনার মাতে, 
গ্রামে, নদীতে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই নমস্য গবেষক সাধকের 
 অম্ল্য অমর গ্রন্হের নাম “যশোহর খুলনার ইতিহাস” । স্বদেশ 
প্রেমিক আচা প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অর্থ ও উৎসাহে ১৩২১ সালে 
প্রকাশিত উত্ত গ্রন্হ দলিলে লিপিবদ্ধ রয়েছে-_-“হাজার হাজার বছর 
আগে গঙ্গারিডী রাজ্যের একটি প্রধান নগর ছিল গঙ্গে বা গঙ্গা- 
রেজিয়া, দ্বিগজাই ছিল “গর্জারেজিয়া' বা “গঙ্গে বন্দর |” 
ভাল লাগে একথা ভেবে এমন এক সমৃদ্ধ জনপদের অধিবাসী 
আমরা, যার কথা সাক্ষ্য দিচ্ছে অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা ও নিদর্শন । 
রোমাঞ্চিত হই একথা ভেবে যেএ নাম চিহি্তি রয়েছে হাজার 
হাজার বছর আগের মানচিন্তে | 
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ঞোড্টনর আদপর্খ 


মানব সভ্যতার উষাকাল থেকেই প্রায় একশো বছর আগে 
পর্যন্তও যাতায়াতের পথ বলতে বোঝাতো। জলপথ । গিরিপথ 
সে তো ছিল সংসার বাসনা ত্যাগী সাধক ও শ্রেঠীদের জন্য। 
জনপদবাসী ব্যবহার করতো জলপথ । পণ্যসস্তার নিয়ে পাল তুলে 
নৌযান ছুটতো এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে । সেদিন নগর 
সভ্যতার বর্ণচ্ছটার প্রকাশ ঘটেছিল এসব নদীতীরকে কেন্দ্র করেই। 
গবিত হওয়ার মত বাঙলার বহ্‌ প্রাচীন নগরীর সাথে দেগঙ্গা তথা 
চন্দ্রকেতগড়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশও ঘটেছিলো তটিনী 
তরঙ্গ প্রবাহে । পদ্মা, ভাগীরথী, বিদ্যাধরীর সম্িমলিত প্রবাহ 
দেগঙ্গাকে করে রেখেছিল উজ্জীবিত। তার মধ্যে পদ্মার ভুমিকা 
ছিল প্রধান । উদ্দাম গতিতে পদ্মা এক সময় গাংআটি, অনস্তপাড়া, 
শিমুলিয়া, নিরামিশা, চোৌরাশি, ঢালীপাড়া, নসীমপুর, কলস্রের 
মধ্য দিয়ে গোবরডাঙ্গার অদ্রে “টিপি'তে যমুনার সাথে একাকার 
হোত । গভীর সমীক্ষায় দেখা গেছে সে সময় পদ্মার প্রশত্ততা 
ছিলো তিন কিলোমিটারের অধিক । “পদ্মার জল নিয়ে ইছামতী 
গভীর খাতে প্রবাহিত হয়েছে 1” বিদ্যাধরী শ্বেতপুরের দিক থেকে 
এসে বেলেঘাটার পাশ দিয়ে গাংনিয়া, গাংখুলাট হয়ে হাড়োয়ার ওপর 
দিয়ে মিশেছে দূরের বিশাল শোতে । ভাগীরথীর কথা পাই মধ্যযূগীয় 
পুথি “দ্বগঙ্গা রাজ বংশম”-এ 


“ভাগীরহী নদী তীরে দীর্ঘ গঙ্গা গ্রাম 
সব্বস্থানে দ্বগঙ্গা বলিয়া ঘষে নাম 
অন্য স্থানে দেখা যায় 
_ভাগীরথী পাইয়া দিবগঙ্গারে”,. ১১১ 
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ভাগীরথীর অবস্থান ঠিক মত নিণয় করা সম্ভব না হলেও শৃক্ষ 
খাত দেখে অনুমান করা যায় দ্িবগঞ্গার উত্তর দিক দিয়ে একটি 
জলধারা প্রবাহিত ছিল । সেটি চন্দ্রকেতগড়ের পশ্চিমদিকের নগরায়ণ 
যেখান থেকে শুরু হয়েছে সে পর্যন্ত এসে উত্তরমুখী হযে মিশেছে 
পদ্মার ত্রোতে । এসব পথে দেখা গেছে বালুকান্তর ও নৌযানের 
ভাঙা অংশ । এ বিষয়ে তলে ধরছি অধ্যাপক কুজ গোবিন্দ গোস্বামীর 
অভিমত যিনি অতীত সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র মোহেনজো-দারো ও 
হরপ্পায় খোড়াখুড়িতে অংশ নিয়েছিলেন, ষাঁর দায়িত্ব ছিল চন্দ্রকেতৃগড়ূ, 
পশ্চিম দিনাজপুরের বাণগড় উৎখননের । ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম 
বুলেটিনে তার ম্ল্যবান মন্তব্য থেকে জানতে পারি -- 
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মূল গঙ্গা থেকে ভাগীরথী, পদ্মা নামে দুটি শাখা দিবগঙ্গার 
অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত ছিল বলা চলে। পদ্মা ও ভাগীরথীকে 
গঙ্গা নামেও ডাকা হোত অতীতে । কোনো কোনো লেখায় দেখা 
যায় দ্বিগঙ্গার গঙ্গার তীরে অবস্থানের কথা ॥। তারও যথেষ্ট 
কারণ আছে । বন্তব্যকে দৃঢ় করার জন্য তুলে ধরছি পন্ডিতজনের 
মন্তব্য । লিপিবিশারদ প্রত্রবিদ, ডঃ ব্রতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় 
১৭।৬।৮৭-এর আনন্দবাজার পত্রিকাতে “গঙ্গা, প্রবন্ধে বলেছেন- 
““অজ্টাদশ শতাব্দীর এক ইওরোপীয় বিববণে পদমাকে বড় গঙ্গা এবং 
ভাগীরথীকে ছোট গঙ্গা রূপে বলা হয়েছে ।” ডঃ রমেশ চন্দ্র 
মজুমদারের “বাঙলার ইতিহাস" গ্রন্থে দেখি_-“সহসাধিক বৎসর 
পুর্বে যে পদ্মা নদী ছিল তার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে ।” গ্রতিহাসিক 
ডঃ নীহার র্্জন রায় “বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে ভাগীরথী বা 
ছোটগঙ্গা, বড়গঙ্গা বা পদ্মার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, “পদ্মাকে 
রেণেল সাহেব গঙ্গা নামে চিহিতি করেছেন” এবং “রেণেল ও ফান্‌ 
ডেন ব্রোকের নকসায় পদ্মা বেগবতী নদী” | 

কিছু খাল বা উপনদীকে প্রবাহিত হতে দেখা যায় দেগঙ্গার 
অভ্যন্তর দিয়ে । এগুলি আবার মিশেছে বড় নদীর সাথে। 
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গ্রকদিকে মনসাদহ, রায়কোলার পদমা, অপর দিকে ঝিকরা, 
সিংহের আটি, আজিজনগর, আনুয়াদহের পাশ দিয়ে গোবিন্দের 
খাল । এখনও আছে সেনামে যদিও তার কোনো চিহ্ নেই । এক সময় 
এর তীরে সপ্তাহে একদিন হাট বসতো । সম্প্রতি এরই একস্থানে 
পাওয়া গেছে বিশাল আকারের মানুষের মাথা ॥ দেগঙা, চাঁদপুরের 
দিক থেকে আসা আর একটি খাল মিশেছে গোবিন্দের খালে । 

প্রসঙ্গভ্রমে উদ্ধত করছি তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড় উৎ্খননে ঘর 
ভুমিকা ছিল গুরুত্বপূণ তার ্মরণযোগ্য মন্তব্যটি | প্রয়াত পরেশ চন্দ্র 
দাশগুপ্তের লেখা “প্রাগেতিহাসিক চব্বিশ পরগণা” প্রবন্ধে বলা আছে- 

““চন্দ্রকেত্গড়, গোপালপুর, হরিনারায়ণপুর, আটঘরা ইত্যাদি 
স্থান বিস্ময়করভাবে প্রমাণিত করে যে আজ থেকে দু'হাজার 
বছরেরও আগে চব্বিশ পরগণায় ছিল সুরম্য নগরী ও নোৌবন্দর 
যেখানে নিয়মিত আসতো দেশ বিদেশের বাণিজ্য তরণী |” 

এখনও পদ্মার শুষ্ক বুকে যৌবনের ম্রোতস্বিনী রূপ কিছুটা 
কজ্পনা করা যায় বর্ষাকালে নসীমপুর থেকে দক্ষিণ কলসুর পর্যন্ত 
দেখলে । দেগঙ্গার বিস্তীর্ণ এলাকায় বতমানে মৃত বা মৃতপ্রায় 
খাত দেখে বিশ্বাস করানোই কঠিন যে এসব পথ দিয়েই একদা 
সোতপুর্ণ জলধারা প্রবাহিত ছিল । এমন মানুষের সংখ্যা কম হলেও 
বেঁচে আছেন যাঁরা দেখেছেন ষাট সত্তর বছর আগেও পদ্মার দুবার 
সোতে বিশাল আকারের পালতোলা নৌকা আগিয়ে যেতো দেশ- 
দেশান্তরে । কয়েক বছর আগের ঘটনা দক্ষিণ কলসুরের মুনশী 
পাড়ায় মৃত পদ্মার খাতে পুস্করিণী খনন করতে গিয়ে দেখা গেছে 
ভাঙা নৌকার কাঠের তলে মানুষের কঙ্কাল । নিশ্চয়ই মনে করা 
যেতে পারে কোনো নৌযান্রী কিঘ্বা সাবি তরণীতলে চাপা পড়ার 
ফলে ঘটে এমন মর্মন্তাদ দুর্ঘটনা । 

মানুষের চরম অবহেলা ও প্ররুতির স্বাভাবিক নিয়মে একদা 
সভ্যতার জয্মযান্রা যে জলপথগুলিকে কেন্দ্র করেই সুচিত হয়েছিল 
আজ তা পরিণত হয়েছে মরায়। যুগ-যুগান্তর ধরে জমা পলিমাটির 
ওপর কোথাও কোথাও ফসলগুচ্ছ মাথা নাড়াচ্ছে কোথাওবা 
মান্ষ নিজ দখলে রেখে আপন করে নিয়েছে জলাধারকে ॥ 
বর্ষণ মুখরিত খতুতে পদমা কোথাও ফিরে পাস তার যুবতী রূপ । 
কিন্তু সে অতি সামান্য সময়ের জন্য! এমনিভাবে ধীরে ধীরে 
হারিয়ে যাচ্ছে জনজীবনের একান্ত প্রযোজনায় প্রাচান পথরেখা । 
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€ওসান্ ঘ মোরটিনি €ুন 


কোন কাল থেকে মানষ পায়ে হাটা পথে যাতায়াত শুরু করেছে তা 
বলা কঠিন । তবে একথা বলা যায় দূরতম অতীতে দৃরধিগম্য পারবত্য- 
পথে বিচরণ করতো সবত্যাগী সন্যাসীরা । আর বাণিজ্যিক কারণে 
ভয়ঙ্কর এ সড়ক ব্যবহার করতো বণিক দল । আধুনিকতার আলোক 
সে পথ আজ ঠাই নিয়েছে পুস্তকের পৃষ্ঠায় । নিমিভত হয়েছে পাকা 
রাস্তা। তবে সেও তো বেশি দিনের নযস। “১৮৩৪ খীস্টাব্দে 
ইংরাজ তত্বাবধানে ইণ্ডিয়ান রোড্‌স কংগ্রেস” নামে একটি সংস্থা 
সুন্টি হয়। অতঃপর বেশ কিছু রাস্তা পাকা করা হয় ও নতুন 
পথ নিমিত হয়”  (প্রাক্বৈদিক ও বৈদিক যুগে ভারতের পথ 
গোরাজ গোপাল সেনগুস্ত “দেশ” ৩০1৫1৮৭)। 


“ধুলিপটে আকা পথের কথাও লিখে রাখো”-মনীষীদের এ 
বাক্যকে সমরণ করে আগিয়ে গেলে খুজে পাই বেশ কিছু কথা যা 
স্মরণ করার মতো । 

শুরু করি টাকী রোড দিয়ে । যদিও দীর্ঘ এ রাস্তার মান কয়েক 
কিলোমিটার বেলেঘাটা, বিশ্বনাথপূর, কাতিকপুর, দেগজা, 
অস্বিকানগর, বেড়াচাপা, কাউকেপাড়া প্রভুতি এলাকার মধ্য দিয়ে 
পৌছেছে টাকী, হাসনাবাদ কিংবা ইটিগাঘাটে তবুও এর কথা 
বলছি এ কারণে এখানকার জনজীবনে এ সড়কের ব্যবহার সর্বাধিক 
বলে। 

তখন দেশ চলছে ইংরাজদের শাসনে । বারাসাত তখন 
২৪ পরগণা জেলার সদর । এ ব্যবস্থা ছিল ১৮৩৪ থেকে ১৮৬১ 
পর্যন্ত। ১৮৩৩ এ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটি সভা ডাকেন বারাসাতে ৷ 
তাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় বর্তমান বাংলাদেশের 
সাতক্ষীরা সহ স্থানীয় সকল জমিদারদের । সে সভায় ইংরাজ 
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ম্যাজিস্ট্রেট বারাসাত থেকে টাকী সোলাদানা পর্যন্ত একটি সড়ক 
নিমাণের কথা উল্লেখ করেন। বিশাল রাস্তা, বিরাট ব্যস সেই 
মৃহতে বহন করবার মত অবস্থাও তার কোষাগারের ছিল না। 
তাই জমিদারদের নিকট থেকে আথিক সাহায্য কামনা করেন । 
তখন টাকীর জমিদার ছিলেন কালীনাথ মুনশী। পরম শ্রদ্ধেয় 
ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ভ সহযোগী । 
সতীদাহ-প্রথা নিবারণসহ দেশের ও দশের বহ্‌ কল্যাণমূলক কাজে 
আত্মনিয়োগ করে ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন । ভাই বৈকুষ্চনাথ 
উপস্থিত ছিলেন সভাতে । কালীনাথ মুনশী রাস্তা নিমাণের সাহায্যে 
আগিয়ে আসতে সম্মত হলেন বটে কিন্তু একটা সতে, যা ব্যয় হবে 
তিনি একাই দান করবেন অন্য কেউ নন । সবাই সাধুবাদ জানালো 
প্রস্তাবকে ' দান করলেন এক লক্ষ টাকা । মাটি কেটে নিমিত হলো 
জনবহ্‌ল র।স্তা বারাসাত-ট্াকীরোড। অনেকে আবার কালীনাথ 
মুন্শীর রাদ্তাও বলেন । 


টাকী রোড পাকা হয় ১৮৫৯ সালে । শ্যামবাজার থেকে 
বসিরহাট পযন্ত প্রথম বাস চলে ১৯২৫-এ । বাস চালিয়ে বিদেশী 
ট্রাম কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নামার 
জন্য দেশ গৌরব সুভাষ চন্দ্র বসুর উপদেশ ও সন্ত্রিয় ভূমিকার কথা 
ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা । 


আর একজনের দানের কথাও ভোলবার নয় । আনোয়ারপুর 
পরগণার জমিদার দে-বিশহ্বাসেরা । খড়দহে ছিলো তাদের বাড়ি। 
রাস্তা নিমাণের প্রয়োজনে তারা ছেড়ে দেন জমি । নিতা যার 
ব্যবহার তাকে জানার মধ্যে বোধ হয় বিশেষ একটা আনন্দ 
আছে। তাই টাকী রোড নির্মাণের পণচাঙপট কাহিনী 
দিয়ে শুরু করলাম । কাঁচা রাস্তার পরিমাপই বেশি । তবে সব 
রা্তারই কিছু না কিচ্ু বলার থাকে, নিত্য তাকে দলিত মথিত করে 
গেলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “পথ” কবিতাটি মরে আনলে বোঝা 
যাবে সে কথা । 


“আমি পথ এ০৪৬০৬মড তত গঞুজ তক 
ভিতরেতে গাথ! চলে নানা সুত্রে রচনার ধারা 


চি শ্রা চে চে চি কী গ্ শা 


আমি পাই ক্ষণে ক্ষণে তারি ছিন্ন অংশ অথ হারা । 
আমি মালা গেথে চলি শত শত জীর্ণ শতাব্দীর 
বহ বিস্মতির |” 
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এমনি এক বিস্মৃত কাহিনীশবিজড়িত ““গৃমা-গুড়দহ” রোড । 
বারাসাত বনগা রাস্তার “গুমা” থেকে বার হয়ে দেগঙ্গার বিস্তত 
অঞ্চলের মানুষের ভরসাস্থল হয়ে এ রাক্তা পড়েছে গৌড়বঙ্গতে । 
রাস্তাটি পরাকায় পরিণত হচ্ছে। ধুলিকণায় জড়িয়ে রয়েছে 
ইতিহাসের একটুকরো ঘটনা । পাশের নারকেলবেড়িয়াতে হয়েছিল 
ইংরাজদের সাথে ভিতমীরের যুদ্ধ । সে কথা আজ থেকে দেড়শো 
বছরের কিছু আগের অর্থাৎ ১৮৩১ খ্বীস্টাবেদের । বিভিন্ন সময়ে 
গোরাদল পে ীছেছে বাদুড়িয়া এলাকাতে লক্ষ্য তিতকে দমন করা। 
মূলতঃ গৌড়বঙ্গ রাস্তা তাদের ব্যবহার করতে হয়েছে । পাশাপাশি 
গুমা গুড়দহ র্াস্তাতেও শোনা যাস গোরাদলেক্স পদধ্বনি। চাকলা, 
চৌরাগী, জীবনপুর, সুবণপুর, নসীমপুর, কলস্র প্রভৃতি এলাকাতে 
ছিল নীলকুঠি। তিত্মীরের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যও ছিল 
নীলকরদের বিরুদ্ধে । গুমা গুড়দহ পথকে ব্যবহার করেছে ইংরাজ 
কতারা । কারণ এ পথ দিয়ে গেলে তারা দ্রত গৌড়বঙগতে 
পেৌছোতে পারতো । তখন এ পথ এতই প্রশস্ত ছিল যে বারোজন 
অশ্বারোহী ইংরাজ গোরা পাশাপাশি যেতে পারতো, গিয়েও ছিল । 
সে কাহিনী শোনালো অশীতিপর র্ৃদ্ধ-পুন্ত্র । পুত্রকে পিতা শুনিয়েছিলেন 
এ কথা । পিতার স্বচক্ষে দেখা এ দৃশ্য সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন 
পুত্রের কাছে । পুত্র সযত্বে সে কথা গচ্ছিত রেখেছিল আপন মনের 
অলিন্দে। জীবন সায়ান্বে এসে পড়ন্ত স্যের এক বিকেলে সে কথা 
শৃনিয়ে তিনি যেন হান্কা হলেন বলে মনে হলো । 


দেগঙ্গার একটা পুরানো রাস্তার শহপিস মেলে হাণ্টারের লেখা 
“ক্ট্যাটিসটিক্যাল আযকাউপ্ট অব বেজল” গ্রন্থে । তাতে লেখা আছে-__ 
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«১৮৫৭ সালে পরগণার রাক্তা ছিল হাড়োয়়া থেকে চৌরাশী, 
যেটি বারাসাত থেকে টাকী যাওয়ার পথের ওপর দিয়ে চলে গেছে ।” 

“গ্রামছাড়া এ রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে”শনা 
রাঙামাটির পথ নয়, তবে মন ভুলবে এখানকার পরিত্যক্ত প্রায় আর 
এক পথের জীবন কাহিনী শুনে । গৌড়বঙ্গ রাষ্তাটির সাথে সবাই 
পরিচিত । কিন্তুকম মানুষই জানেন গোঁড়গঙ্গার বিষয়, অনেক 
পুরাতনজন গৌড়গঙ্গাকে আবার প্রতাপাদিত্যের রাস্তাও বলেন। 
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লক্ষণীয় ব্যাপার হলো বসিরহাটের সীমানা অতিক্রম করে পূব দিক 
দিয়ে এ পথ প্রবেশ করেছে দেগজ্ার সীমানায় । সিংহেরআটি, 
শানপুকর, ঝিকরা, চন্দ্রকেতুগড়ের গা দিয়ে হাদিপুর, যাদবপুরের 
মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটেছে এ ভুখণ্ডেরই একটি অংশ । কোনো 
কোনো স্থানে রাস্তার চিহণ নেই, কোথাও কোথাও গোড়গঙ্গাকে 
ব্যবহারও করেন না গ্রামবাসী তবুও পুরানো নামেই তারা আজো 
ডাকেন । কথিত আছে পথটি নিমাণ করেছিলেন প্রতাপাদিত্যের 
কাকা বসন্ত রায় । অনেকে বলেন প্রতাপাদিত্যই এ রাস্তা 
তৈরি করান ॥। সময়টা অনুমান করা যেতে পারে ১৫৯৯-১৬০৩ 
হীস্টাব্দের মধ্যে হবে । এ পথের পশ্চাতে আছে এক মনোরম 
জনশ্রুতি । মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মা একবার ইচ্ছ প্রকাশ করেন 
গঙ্গা ম্লানের । মায়ের ইচ্ছা নদী পথে না গিয়ে যাবেন পালকি করে । 
রাস্তা ঘাট বড়ই দুগম। তার ওপর চোর দস্যুতো আছেই। 
তাই মায়ের পালকির সাথে পাঠালেন বিরাট লোক-লস্কর বাহিনী । 
তারা মহারাজের মাকে পালকি কর আনার সাথে সাথে বন জঙ্গল 
কেটে বানাতে লাগলো রাস্তা । এভাবেই তৈরি হলো রাণশীমা”র 
চলার পথ । যান্্রাপথ শেষ হয় দেগঙ্গাতে এসে । অনুমান এখান 
থেকেই ছোট গঙ্গার ওপর দিয়ে রাশীমা পূণ্য-_সলিলা গঙ্গায় স্লান 
করতে যান্‌ পণ্যের আশায় । শুধু তাই নয় এ পথের ধুলিকণায় রয়েছে 
আরো কিছু স্মৃতি । একদা এ পথ বেয়েই অসংখ্য মানুষ যেত 
গঙ্গা সানে, এ পথ ধরেই একদিন বাংলার লুপ্ত রাজধানী গৌড় থেকে 
পুণ্য প্রয়াসীরা আসতো পুণ্য মানে £ এ পথ ধরেই লোকনাথ ব্রহ্মচারী 
বেশীমাধব ও গুরুদেব ভগবান গাঙ্গলী যান্রা করেছিলেন মহাতীথ 
কালীঘাটের উদ্দেশ্যে । এমনি সব হাদর মথিত করা লোককথা 
জড়িয়ে রয়েছে গোঁড়গঙ্গার পথ-ধুলার রেণু-পরমাণুতে । এখন আলোয় 
উদ্ভাসিত নগরের পাকা রাস্তা ধরে যাত্রীর মিছিল চলেছে পুণ্যতীর্থ 
কালীঘাটে কিংবা গঙ্গাক্সানে । আধুনিক কালের মানুষের সময় নেই 
যে পথ ধরে পুণ্য পরিক্রমায় বার হতেন পূর পুরুষেরা তাদের চরণ 
চিহ খোজার । গৌড়বঙ্গ” বঙ্গসমাজে সমাদর পেলেও “গৌড়গঙ্গা' 
পড়ে আছে অনাদর্ে, অবহেলায়, পড়ে আছে অপরিচিতের পরিচয় 
নিয়ে । 

আজ বিশ্বাস করানো কঠিন হলেও এক সময় টাকী রোডের গায়ে 
গ। দিয়ে হৃশ হশ শব্দ করে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন চলত । ট্রেন চালাতে। 
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মার্টিন কোম্পানি । সবাই বলতো ছোট রেল। ছোট রেলের 
কথা বলার আগে বলে নেই বড় রেল বা ব্র্যাডগেজ রেলের কথা, যা এখন 
চলছে বারাসাত থেকে হাসনাবাদ পর্ষন্ত । মার্টিন ট্রেন বন্ধ হওয়ার 
পরঅনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে এ ট্রেন চালু হয় ১৯৬২*র ৯ইফেব্রুয়ারি। 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, সাংবাদিক তুষারকান্তি 
ঘোষ সহ টাকী, বসিরহাটের বিভিন্ন সংস্থা, লোকসভার সদস্যদের 
ক্রমাগত প্রচেম্টার ফসল বারাসাত হাসনাবাদ ব্রডগেজ রেল । খরচ 
পড়ে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা । মোট ১৪টি স্টেশনের মধ্যে দেগঙ্গার 
মধ্যে পড়ে তিনটি স্টেশন বেলিয়াঘাটা, ভাসিলা ও হাড়োয়া রোড। 
ভাসিলার পাশে নতুন হল্ট লেবৃতলা হয়েছে পরে। একটি মান্ত্র 
এক্সপ্রেস “ইছামতী” শিয়ালদহ থেকে হাসনাবাদে যায় । ইছামতীর 
নদীর নামানুসারে ইছামতী এক্সপ্রেস চালু হয় ১৯৮৩"র ১৩ই মে। 


অবশ্য আমাদের জেলা ২৪ পরগণাতে প্রথম ট্রেন চলতে আরম্ভ 
করে ১৮৬২ শ্বীস্টাব্দে। কোলকাতার বেলেঘাটার থেকে ট্রেন যেতো 
সোনারপুর পর্যন্ত । এটি পরিচালনা করতো সাউথ ইস্টাণ রেলওয়ে । 
দমদম থেকে দত্তপুকর ট্রেন চলে ১৮৮২ তে। গোবরড।ঙ্গা 
বনর্গ ১৮৮৪ তে। আজকের সুবিশাল শিয়ালদহ স্টেশন তখন 
ছিলো টিনের তৈরি ঘরে । 


প্রথম টেন প্রবেশের কথা যখন বললাম, একটু বলে নেই 
প্রথম কবে দমদম বিমান বন্দর থেকে বিমান উড়লো । “ঘাসের 
ওপর বিমান বন্দর তোর হয় ১৯২৩-২৪ সালে | এখানে ১৯৯২৩ 
সালে বিমান নামিয়েছিলেন পাইলট দ'ওয়েজি ॥ ১৯২৪ সালে আসেন 
ডাচ পাইলটরা এবং ১৯২৫ সালে ব্রিটিশ রয়েল এয়ার ফোসের 
বিমান! দমদম বিমান বন্দর দিয়ে নিধারিত সুচী অনুযায়ী বিমান 
চালনা শুরু করে ৮৮1 ১৯২৭ সালের জুনে |” 


ফিরে আসি মার্টিন ট্রেনের কথায় । অধুনালুপ্ত মাটিন ট্রেন 
চলতো বেলগাছিয়া থেকে হাসনাবাদ পযন্ত । বেলগাছিয়ায় বত মান 
ট্রাম ডিপোর সামনে ছিলো স্টেশন যদিও নাম ছিলো শ্যামবাজার । 
বেলেঘাটাতে ছিলো জংশন স্টেশন। একটা ট্রেন শ্যামবাজার, 
পাতিপুকুর, লাঙলপোতা, বেলিঘাটার ওপর দিয়ে চলে যেতো 
বসিরহাটের দিকে আর একটা বারাসাত থেকে আসতো বেলেঘাটা 
পর্যন্ত। শ্যামবাজার থেকে আসা ট্রেন বেলিয়াঘাটা, কাত্তিকপুর, 
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দেগঙ্গা, বেড়াচীপা,  স্বরূপনগর, ধান্যকূড়িয়া গ্রাইনগার্ডেন, 
আড়বেলিয়া, শিকড়া কূলীন গ্রাম, খোলাপোতা, মৈন্রবাগান, বসিরহাট, 
শীকচুড়া দণ্ডিরহাট প্রভৃতি স্টেশনের ওপর দিয়ে পৌছোতো 
হাসনাবাদে । বেড়াচীপাতে বতমানে যেখানে “ভারতী প্রেস” সেখানে 
ছিল বিরাট আকারের দ্বিতল রেস্ট হাউস । পদস্থ অফিসারেরা লাইন 
পরিদর্শন এসে এখানে উঠতেন। পাশেই স্টেশন। ছিল পুস্করিণী 
সহ সাজানো ফল ও ফুলের বাগান। এ ট্রেন চালু হয় ১৯০৫ 
খীষ্টাব্দে। পরিচালনা করতো মাটটিন কোম্পানি । পরবতী কালে 
দু-চারবার মালিকানা হস্তান্তরিত হয় । বাংলার কৃতি সন্তান 
ভ্যাবলা গ্রামের স্যার আর, এন, মুখাজার সন্্রিয় ভূমিকা ছিল রেল 
পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে ॥। দীর্ঘ ৫০ বছর চলার পর লোকসানের 
অজুহাতে রেলের চাকা আর চলেনি । 


টেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিনের কথা ভোলবার নয় । যাঁরা প্রতিদিন 
দেখেও দেখতেন না-তারাও সেদিন এসেছিলেন রেললাইনের ধারে । 
আপনজন বিচ্ছেদের মত করুণ চিত্তে সকলে দেখলো সে দৃশ্য। 
হাসনাবাদ কিংবা বসিরহাটের কোনো এক কিশোর কাচা হাতে খড়ি 
দিয়ে সব শেষের বগিতে লিখে দিয়েছিল “শেষ ট্রেন” । ইঞ্জিনের ধোঁয়া 
আর উড়লো না। হ্সহ্স শব্দ ও হয়ে গেল স্তন্ধ। চিরকালের 
জন্য মাটিন ট্রেনের চাকা গেল বন্ধ হয়ে। বন্ধ হওয়ার দিনটা ছিল 
১৯৫৫/র ১লা জুলাই। 
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গর নাগ প্রন 2লা? 


কবে প্রথম গ্রাম নামের সন্ধান মেলে 2 কিভাবে সৃষ্টি হলো 
গ্রামগুলির নাম--এসব কথার সন্ধান করতে গিয়ে সন্ধানী মান্ষ 
পেয়েছেন বেশ কিছু কথা । খগ্বেদে ক্ষেত্র ও গখিল্যা” শব্দের উল্লেখ 
পাওয়া যায় ॥। ক্ষেত্র অর্থ জমির দাগ এবং এঁখল্যা” শব্দের 
অর্থ সীমানা--দুটি দাগের পৃথক কারী চিহ । বেদে গ্রাম, মহাগ্রামের 
উল্লেখ পাওয়া যায় । (ভূমি রাজস্ব ও জরীপ-_-টোডরমল)। প্রাচীন 
অর্থশান্রবিদ কোৌোটল্য ও পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে 
জানা যায়--“একশত থেকে পাচশত পরিবার নিয়ে গ্রাম ও দশটি গ্রাম 
নিয়ে স্থানীয় ও চল্লিশ স্থানীর নিয়ে দ্রোণ মুখ |” 


প্রথম গ্রাম শব্দের খোজ মিললেও কেন হলো গ্রাম নাম এ 
বিষয়ে আমরা ওল্টাতে পারি ১৩১৭ সালের প্রবাসীর আশিন 
সংখ্যা । গ্রাম নামের বৈচিন্র্য নিয়ে যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
বলেছেন--একটা কিছু অর্থ ব্যতীত গ্রামের নাম হয না। কালে 
লোকমুখে শুদ্ধ নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন নামের 
অঞ্থ পাওয়া দুকর হয় |” সমগ্র পশ্চিম বাংলাতে যে নিয়মে গ্রাম 
নাম হয়েছে-সে নিম্মম দেগঙ্গাও অনুসরণ করেছে । মোটামুটি ভাবে 
নাম করণের পশ্চাতে কাজ করেছে ৫টি রূপ-ভাবনা । (১) গাছ- 
গাছি, ফলমূল, ক্ুষিজাত দুব্য। (২) চাদ-তারান্সূ্য প্রভৃতি । 
(৩) দেব-দেবী, ধমীয় চিন্তা-ভাবনা । (৪) রাজা-বাদশা বা 
প্রভাবশালী ব্যক্তি । (৫) হালকা বা লঘু অর্থে। 


ব্যাপক ও ধারাবাহিকভাবে নামকরণ শুরু হয়েছে গুপ্ত সময়কাল 
বা মোটামুটি দেড় হাজার বছর আগে থেকে । তবে নামকরণের শুরু 
কিন্তু বৈদিক কালে এবং রক্ষ দিয়ে । এ বিষয়ে তুলে ধরতে পারি 
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ভাষাচার্য ডঃ সুকূমার সেনের কথা--“ভারতবর্ষের এঁতিহ্যে যে কয়টি 
প্রাচীন স্থান-নামের উল্লেখ আছে তার মধ্যে “ব্রক্ষ” নাম বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্যণীয় । বেদের কাল থেকেই “বৃক্ষ* বা “হৃদ' স্থানের দিশা চিহ বলে 
গণ্য হতো” । 


সেকারণে প্রথমেই উল্লেখ করছি দেগঙ্গা এলাকার গ্রাম 
বা স্থান যার সাথে যুক্ত রয়েছে গাছ-গাছা-গাছি, ক্লুষিজাত দৃব্য, 
ফলম্ল ইত্যাদি । ৯৮। বিরামপুর-কৃমরুলী, ১৮ । গাম্তিরগাছি, 
২২ । বসনে-বেনাপূর, ২৬ । দোগাছিয়া, ২৭ তেতুলিয়া (এ নামে 
তিনশের বেশী গ্রাম আছে পশ্চিমবাংলায় ) ৩২ । বেলপুর, 
৩৪ | খেজুরডাঙ্গা, ৩৫ । বেলগাছিয়া, ৪০ । কলাপোল-চক 
কলাপোল, ৪৩ । শরবেড়িয়া, ৪৪ । করলগাছা, ৫৭ । মাটি কৃমড়া, 
৫৮। আমুলিয়া, ৫৯ । বড়গাছিয়া, ৬০ । শিমুলিয়া, (আড়াইশোর 
বেশী গ্রাম আছে এ নামে ) ৭৮। চক্"কুলিয়া, ৮০ । খোড়দা, 
৭৩। পদ্মপুকর ৯৭ । রোহিন্দী- প্রকৃতপক্ষে রোহীন কথার 
অর্থ ( রোহিহীন ) “বার বার কেটে বাদ দেওয়া হলেও পুনরায় 
অঙ্করিত হয় ।, ৯২। চাপাতলা প্রভাতি । 

পশ্চিমবাংলাতে গ্রামের সংখ্যা ৪২,৬১৫, চব্বিশ পরগণায় 
৪,২০০, দেগঙ্গাতে ১০৮টি এ হিসাব মোজানুযায়ী। মোজা 
বলতে বড় গ্রাম। আবার এমন ও দেখা যাচ্ছে মৌজার অধীন সৃষ্ট 
অন্য গ্রামগলির জনসংখ্যা মূল মৌজা অপেক্ষা অধিক। অতি 
অল্প সংখ্যক গ্রাম নামের উৎস খুজে পাওয়া যায়নি । তাই সে 
ক্ষেত্রে কিছুটা অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়েছে । তুলে ধরেছি সবকাট 
গ্রাম বা মোজার নাম। প্রতিটির পাশে উল্লেখ করা আছে সেই 
মৌজার জ্রুমিক সংখ্যা । উ1৪টি ক্ষেত্র ছাড়া কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে 
সম্ভব হগ্ননি মৌজার অধীন সব গ্রামের নাম উল্লেখের । 


গ্রামের নাম কেন হলো অধ্যায়ে নেই নীচের মৌজা যুন্ত প্রামগুলির 
সুন্ধ। এগুলির ব্যাখ্যা রাখা আছে এ গ্রামগুলি নিয়ে কোনো না 
কোন বিষয়ের আলোচনা পরে । ৩ । শ্বেতপুর, ৪৬ | কামদেবকাঠি 
৪৯ । রাণীহাটী, ৫০। রায়পুর, ৫৪8 । রায়কোলা, ৯৯ | হাদিপুর- 
চুপড়ি ঝাড়া, ১০০। সিঙ্গেরআটী, ৬৮ । দেউলিয়া, ৬৯। বেড়াচাপা, 
৪১। সুবর্ণপুর, ৪৫। পারপাটনা, ৯৫। মামুরাব।দে, 
৫১ । পাথরঘাটা, ১০২ । মাণিকপুর, ৪৭1 উত্তর কলসুর, 


৪8৪ 


৪৮ । দক্ষিণ কলসুর, ১৭ | সোহাই, ৩০। দেগঙ্গা, ৮২ । সাতহাতিয়া, 
৭৩। ভাসলিম়্া। 

এবারে আসি গ্রাম নামের সাথে যুক্ত পুর, নগর, আড়া, বেড়া, পোল, 
তলা, চক, ডাঙ্গা প্রভৃতি নিয়ে । পুর--কথার অথথ হলো গৃহ, আলয়, 
নগর ইত্যাদি 

চক-- “প্রধান মৌজা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অংশ 
ষাকে সামান্য খাজনাদায়ী বা নিম্কর ভূ-সম্পত্তি হিসাবে একখন্ডে 
গণ্য করা হয়া" । গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বহিরাগত কাউকে 
পত্তন করলে সে জমি চক নামে পরিচিত হত।” 

আড়া--উ চ স্থান, পোল--বিচালী (পোম্মাল) খড়। 

৯০ | চকধুলোট- গ্রামের মধ্যস্থিত ভূখন্ড । 

১৪। নুরনগর- নৃননগরের অপভ্রংশ রুপ । কাছেই এখনও 
রয়েছে আর একটি গ্রাম নূনের আটি। নুূরনগরের ব্যাখ্যায় ধনঞ্জয় 
দাস মজ্মদারের লেখা “বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস” থেকে জানা 
যায় “নুননগরে মাহিষ্য মজঙ্গিগণের লবণ প্রস্তুত করিবার বিরাট 
ভাটি ও লবণের গোলা ছিল । ই্ক্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্লাজত্বকালে 
গ্রই সকল ভাটিতে লবণ প্রস্তত বন্ধ করিয়া দিলে মলঙিগগণ 
এই সকল স্থান ত্যাগ করিয়া খুলনা জেলার রঘুনাথপুর--ফলসী 
প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে যায় ₹” 

ব্যক্তি, পেশাকে অবলম্বন করেও গ্রাম নাম দেখা যায়। এর 
মধ্যে রয়েছেন, সাধারণ থেকে অসাধারণ, গ্রতিহাসিক থেকে অনৈতি- 
হাসিক ব্যক্তি । ধশীক্স গুরুও বাদ যান নি। নামগুলি রাখার পশ্চাতে 
সব সময় যে শ্রদ্ধা কাজ করেছে এমন নয় ভয়-ভীতি থেকেও হয়েছে । 
আবার এমনও দেখা গেছে অনেক গ্রাম পত্তনকারী বা প্রথম অধিবাসীর 
মামে অভিহিত হতে । ১। ক্ষুদু মন্ডল গাঁথি-_অল্প-স্থল্প জোত 
জমার অধিকারী । ৭। কমারপুর, ১০ । নিয়়াজেশপুর, 
১২। মোবারেকপুর,  ২০। আরজুল্লাপুর, ১০৫। জামালপুর, 
৬৬ । জীবনপুর, ৮৮। এসমাইলনগর, ৯৩ । নিজামিরপুর, 
১০৪ । আজিজনগর, ১০৭। আবজারনগরে ইত্যাদি । 

৮। টদবকতপোল ৯। মঙ্গলনগর পাশাপাশি দৃটি গ্রাম। 
অলৌকিক চিন্তা চেতনায় একে অপরের ওপর নিভরশীল । দৈব বা 
ভাগ্য বিষয়ে যিনি জানেন বা বিক্ত তিনিই তো দৈবক্ত অর্থাৎ 
ভাগ্যগণনাকারী বা জ্যোতিষী । মঙ্গল অর্থ শুভ । ভাগ্যের উন্নতি 
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হোক, মঙ্গল হোক--এ রকম শুভেচ্ছা নিয়েই হয়তো গ্রাম দটির 
নামকরণে আগিয়ে এসেছিলেন ভাগ্য গণনায় পারদরশী কোনো ব্যক্তি | 


৯৯ এস / গাজীতলা-__গাজীর অধিস্ঠিত স্থান। গবেষক 
আব্দুল গফুর সিদ্দিকির অভিমতে --্যাহারা অস্ত্র-শত্রের সাহায্যে 
এসলাম বিরোধী শন্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন 
তাহাদের বলা হয় গাজী ।” 

গাজীতলা--(আমুলিয়া অঞ্চল ) গ্রামবাসীর বন্তব্য অনুযাক্সী 
শাহগাজী নামক এক পীরের নামানুসারে প্রামটর নাম হয় । 
পীরের দরগাও আছে এখানে । 


৬৮। নন্দী পাড়া, ১০৮। হড়পুকুর-__পাশে গোপালপুর গ্রামের 
হড়বাবুদের কাটা পুকুর থেকে হড়পুকর । 

২। মীর্জাপুর, ৬৫। মীরজানগর- অভিজাত মুসলমান পরিবারের 
পদবী আবার “ভদ্‌, পারসিক ও মোগলদের জাতীয় উপাধি |” 


৫1 খাঁপুর বা খানপুর--“সম্দ্রম সূচক মসলমানী উপাধি বিশেষ” । 
অনেক হিন্দও সৎকাষ ও কর্মদক্ষতার গুণে সুলতানের কাছ থেকেও 
খা উপাধি পেয়েছেন। যেমন গুণরাজ খা, পুরন্দর খা প্রভৃতি । 
নবাব হুশেনশা'র কাছ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মাহীনগর গ্রামের 
গোপীনাথ বসু উপাধি পান পরন্দরখা । 

১০১ | ঝিকরা--এক সময় জান্রা নামেও পরিচিত হতে দেখা 
যায় এ গ্রাম । পুব নাম নতিবনগর ও কিশোরনগর | 

বাসাবাটি-_-ঝিকরা মৌজার অধীন নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে জোলা বা তাতী সম্প্রদায়ের একটা অংশের বিরাট ভুমিকা 
ছিল। সময় অর্থাৎ ১৮৩১ খাকস্টাব্দের শেষ দিকে তিতৃমীরের সাথে 
ইংরাজদের সংঘর্ষ বাধলে বাদুড়িয়ার হয়দারপ্র ও তৎপার্খ বতা 
এলাকা থেকে চলে আসা তাতী”রা “বাসা” বাধেন বাসাবাটিতে । 


৬। ওধনপ-র--ওদন সঠিক শব্দ । ওদল অর্থ অন্ন । “ওদিন 
ওদন বিনা ভাল লাগে না” *( ভারত চন্দ্র গ্রন্থ মেলা )৮। 


ওদন্তপ রী নামে একসময় ছিল বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ । ওধনপূর 
বা ওদনপর গ্রামটির নামকরণ সেই অনুসারে দেওয়া হস্পেছিল 
কিনা তা আজ বলা কঠিন । তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ওদনপর 
গ্রাম থেকে প্রাচীন কালের নিদর্শন স্বরূপ সংগৃহীত হয়েছিলো নানা 
ধরণের স্বুপান্র ও কাঠের খুঁটি । এগুলি বল্লাল সেনের সময়কালের 
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বলে অভিমত দান করেছেন গবেষক | পাশের গ্রাম সোহাই থেকেও 
সংগৃহীত হয়েছে প্রস্তরে নিমিত নানা দেব-দেবীর মৃতি, স্ব পাশ্রাদি। 
সামগ্রিক বিশ্লেষণে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে আজ বিলুপ্ত হলেও 
কোনো এক সময় পদ্মার তীর বরাবর এ গ্নামগ্ডলি ঘিরে গড়ে 
উদ্ডেছিল জনবসতির ও বিস্তার লাভ করেছিলো সভ্যতার । 


২৫ । বেলিয়াঘাটা- একরুমল্লা মৌজার অন্তগত বেলিয়াঘাটার 
ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যাধরী সীমা নিধারণ করেছে বারাসতের 
সাথে দেগঙ্গার । এক সময় এখানকার মাটিতে ছিল বালির আধিক্য 
ও এখানে ছিল খেয়া পারাপারের ঘাট । 

৫৩ । সিরাজপূর--কথিত আছে পাশাপাশি গ্রামগুলির নাম করণ 
করা হয়েছিল মহারাজ ক্ুষ্ণচন্দের সন্মানার্থে, উৎসাহবশতঃ নবাব 
সিরাজের ভত্ত কোন ব্যস্তি গ্রামটির সাথে যুক্ত করতে পারে সিরাজের 
নাম । 

১০৩ । চটকাবেড়িয়া-_বর্ষাকালে কাদা চটকে নানা দিক 
বেড়দিয়ে বা ঘুরে প্রবেশ করতে হতো প্রামে। 

১৫। ফাজিলপুর--"ফাজিল* অর্থ অতিরিক্ত । এই “অতিরিক্ত 
জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রষোজ্য ৷ 


চাদ, তারা, সূর্য, রবি গ্রহ প্রভুতি নক্ষত্রের নাম দিয়ে গ্রামের নাম 
রয়েছে অনেক । তবে এর মধ্যে চারদকেই যেন বেশি ভালবাসে 
মানুষ । চাদের সোন্দষ সুধার সথে প্রিয়জনের তুলনা করতে যেন 
বেশি ভালবাসি আমরা 1 চাদ নাম ষুত্ত করে গ্রামের মানষ গ্রামের 
নাম রেখেছে বেশী পরিমাণে । পশ্চিমবাঙলায়ত চাদ নাম দিয়ে 
গ্রামের সংখ্য ১০০'র বেশী। দেগঙ্গাতে। রয়েছে ৭১। চাঁদপুর, 
৮৩! কেয়াডাঙ্গা-_চাদপুর, ৮৯ । চক্- চাদপুর, খিদিরমোল্লা আটী 
টাদপুর, তরফদার আটি চাদপুর, দীঘেরআটি চাঁদপুর, চাঁদপুর 
(আমূলিয়া), টাদকাঠি (কলসুর) প্রভৃতি । 

৪২। মঞ্জিল আটি-_মজিল কথার অর্থ হলো প্রাসাদ । পরণ্ণকটির 
সমৃদ্ধ পল্লী বাঙলায় নামকরণের ধারাপাতে “ম্জিল' নামকরণ মঞ্জল 
বা অপ্ৃব। 

৮৬1 গাঙ্গলিয়া, ৮৭। গাংধুলোট, (এ) গাংআটি, গাংনিয়া-- 
গাং কথার মানে গঙ্গা থেকে উৎপন্ন নদী । এখানে প্রামগুলির অবস্থান 
ঘটেছে গংগার শাখা বিদ্যাধরীর তীরে । 
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৫২। চাকলা--“কয়েকটি পরগনার সমম্সি” । 

৬২। চৌোরাশী--জনশ্রতি আছে ফকিরের কেরামতীতে এক 
সময় গড়ে ওঠে চুরাশীটি গ্রাম । অন্যমতে চৌরাশী ছিল একদা 
একটি পরগণা ॥ এরই অধীনে ছিল ৮৪টি গ্রাম । 

৯১। পণ্ডিতপোল--পণ্ডিতমণ্ডলীর বসবাস থেকে পণ্ডিতপোল 
কিনা এ রকম উৎসের সন্ধান না মিললেও কবি পণ্ডিত শাহাদাৎ 
হোসেনের বাড়ী এ গ্রামে । পরবতী এক পর্বে আলোচনা করেছি 
আজীবন কাব্য সাধনারত তার কথা । 


৬৯। অন্বিকানগর--বেড়ার্চাপা মৌজার অন্তগত এ গ্রামের-আদি 
নাম বেড়াচাপা। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ খুস্টাব্দে তৎকালীন 
পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে চলে আসা নাগরিকেরা বসবাস শুরু করেন 
এখানে । এক সময়ে এখানকার গাতিদার ছিলেন অস্বিকাচরণ 
গড়গড়ি। তারই নামানুসারে তীরা গ্রামের নামকরণ করেন 
অশ্বিকানগর | 

সংখ্যা দিয়ে গ্রাম ২৫ । একরুলা ৩৩। দো-হাড়িয়া 

৭৫ । ঝাঁপা-_-চৈন্র সংস্ত্রশন্তি অর্থাৎ বছরের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত 
হয় চড়ক উৎসব । এ উৎসবের একটি লোমহর্ষক অঙ্গ উপর থেকে 
ঝাঁপ দিয়ে লৌহশলাকার ওপর পড়া । পুরাতন চড়ক বা গাজনের 
উৎসবও আছে আশপাশের গ্রামে । ঝাঁপা নামটি ঝাপ শব্দ থেকে 
উদ্ভ ত হওয়া অক্বাভাবিক নয্ব ৷ 

৯৪ | রামনগর ২৩ | রামনাথপুর, রামপূরশ্রামনাম সবভারতীয় 
ক্ষেত্রে প্রিয় হলেও পশ্চিম বাঙালায় তুলনামূলক ভাবে কম । পশ্চিম 
বাঙলাতে রাম নাম দিকে গমের সংখ্যা ৪০০র মত। ২৪ পরগণায় 
৬০টির বেশি, দেগঙ্জায় ৩টি । 

৩৬ ॥ ব্যসবরুনী ৩৭। বরুনীপুজী ৩৮ । বরুনী-- 
জলাধিপতি বা বৃষ্টির দেবতা বরুণ । স্ত্রীলিঙ্গে বরুণা4-না--নী। 
দেবতা বরুণকে স্মরণ করে কৃষি সম্পন্ন এলাকায় এ ব্লকম নাম করণ 
বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । বরুণের পুবে ও অন্ত্যে “ব্যস” ও 'পুজী? যৃত্ত 
করায় একটি সুন্দর ভাবনা চিন্তাও ফুটে উঠেছে। “ব্যস ও “পুজী, 
শব্দ দুটির অর্থ একই- প্রচুর বা রাশিকৃত। 

জীবজন্ত, মৎস্য পশুপক্ষীর নাম যুক্ত গ্রামের সংখ্যা খুবই কম। 
বাদুড়িয়া, ট্যাংরামারী, কুমীরমারী এখানে নেই বটে তবে আছে 
৩১ | চাংদানা (বতমান নাম চন্দনা), বোয়ালিয়া, ক'চেমোড়া প্রভৃতি । 
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৬১। ওয়ালীপ্র-__-'হজরতশাহ আববাস আলী ও হজরত 
আবদ-ল্লা এখানকার ব্রাহ্মণ প্রধান পল্লীতে তিনদিন তিনরান্ত্রি অবস্থান 
করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন । ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারী 
শিষ্যগণ পীর সাহেবদ্বয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে স্থানের নাম রাখেন অলিপ.র 
বর্তমানে ওলিপূ রই পরিচিত হয়েছে ওয়ালীপুর নামে” । 

৬৩। এয়াজপুর-__-এ গায়ের পূর্বে নাম ছিল কচুয়্ানগর । সুদূর 
আরব দেশ থেকে কোন এক সময় এখানে আসেন “আয়াজ” নামে 
একজন সাধক । তিনি কিছুদিন অবস্থান ও করেন এখানে । তাকে 
স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসী কচুয়ানগরের অদ্ধেক অংশের 
নাম রাখেন আয়্াজপুর। আজকের “এয়াজপুর” 'আয়াজপুরের'ই 
নামান্তর । 

৬৪।॥ কাউকে পাড়া-_-কাউকে পাড়াটি পত্তনি দেওয়ার জনা 
নাম কাউকেপাড়া হয়েছিল কিনা জানা না গেলেও পুরাতন দলিল 
দস্তাবেজে এর নাম দেখা যায় বিরামনগর । 

ইসনা'মী ধর্মজগণ নিয়ে গ্রাম নামের সংখ্যা কম । কারণ বলতে 
গিয়ে “পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম” গ্ুন্থের লেখক শ্রীঅমিয় কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত তলে ধরা যেতে পারে--“ইসলামে 
দেব-দেবীর স্থান নেই। আল্লাই সেখানে একেশ্বর। কিন্তু 
আল্লা, খোদা, মহম্মদ €বা তার বিকল্প নাম) কোরাণ, মক্কা 
প্রভৃতি সহযোগে গ্রাম নাম সৃষ্টি ইসলাম বিরোধী” যেমন খোদাদাতপুর 
ব্যক্তির নামে খোদা বা ঈশ্বরের নামে নয় । তবে খ্যাত নামীদের 
নামে হতে পারে, হতে পারে কোনো অসাধারণ ব্যক্তির নামেও যেমন 
২৮। হোসেনপুর--হজরত মোহম্চ্দ দৌহিত্র হোসেন না ব্যক্তি 
হোসেন । একই প্রশ্ন থেকে যায় ৭৪ । আমিনপুরের ক্ষেত্রেও হজরত 
মাতা আমিনা নাকোনো রমণী ঃ 

৯৬। গোরাইনগর _গোরাই গাজী বা পীর গোরাচাদের 
নামান্ুসারেঃ আবার ১১। বাজিত নগরের উৎসের সন্ধান না 
মিললেও ৭৬। মহব্বতপুর প্রেমের প্রকাশ কিনা ঠিক 
করতে না পারলেও স্থির করা গেছে ১০৬। সেকেন্দ্রানগর 
১২। মোবারেকপুর নিয়ে । বারাসাত, বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার 
প্রভৃতি এলাকায় এক সময় পীরের প্রভাব ছিল অসামান্য । তাদের 
মধ্যে পীর বড় খা গাজী ছিলেন এক শক্তিশালী পীর। দক্ষিণ 
২৪ পরগণার ঘুটিয়ারীশরিফে তার স্মরণে প্রতি বৎসর ১৭ই শ্রাবণ 


৪৯ 


লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে “ওরস উৎসব অনুন্ঠিত হয়। 
বড় খা গাজীর আরো কয়েকটি নাম দেখা যায়। তার মধ্যে 
মোবারক শাহ গাজী অন্যতম । তার পিতার নাম সেকেন্দার শাহ, 
“কারো কারো মতে তাঁর পিতা ছিলেন পীর গোরাচাদ সহচর শাহ 
আবদুল্লাহ্‌ ওরফে শাহ সোন্দলের জ্যেষ্ঠ পুল । &€ বাংলা পীর 
সাহিত্যের কথা-ডঃ গিরীন্দ্র নাথ দাস)। স্বাভাবিক কারণে 
সেকেন্দ্রানগর, মোবারেকপ বর গ্রাম দুটি সেকেন্দার শাহ ও মোবারেক 
শাহ গাজী নামানূসারে হয়েছে অনুমান করাটা অন্যায় হবে না। 

২৯। কাতিকপর--কালিয়ানী মৌজার অন্তর্গত এ গ্রাম নামের 
সাথে মিশে রয়েছে ভারত খ্যাত চিকিৎসক ও পল্লী উন্নক্সনে উৎসগীকৃত 
প্রাণ কাতিক চন্দ্র বসুর নাম । তার পিতৃভুমির নাম চাংড়ি পোতা। 
১৯০৮ শ্বীষ্টাব্দে তিনি কোলকাতাতে প্রতিষ্ঠা করেন “বোসেস 
ল্যাবরেটরী” । তার গুরুত্বপূণ অনেকগুলি আবিম্কৃত ওষধের মধ্যে 
রয়েছে “নানালা' মাথা ধরার ওষধ ও “অশোক কডিয়াল”। স্বাধীনতা 
পর্ব যুগে গ্রামের মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে তিনি কাতিকপ্‌রে স্থাপন 
করেন কৃষি খামার, গোপালন কেন্দ্র, সমবাম্ম সমিতি ও মৈন্র বাগানে 
চিনির কল।” কাতিকপ.র “উহমেনস হোম* নামে পরিচিত ইংরাজি 
অনুকরণে নিমিত বিশাল বাড়িটিও তিশিই নির্মাণ করেন। নাম দেন 
“বিশ্রাম মন্দির” । চারপাশে ছিল ঝিল । যাতে রোগীরা মুক্ত জল বাস্গুতে 
দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারে । ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ | 
সৈন্যদের থাকার কারণে ও শক্র পক্ষের বিমান আসার সংবাদ দ্রচত 
সংগ্রহ করার যন্ত্র 'র্যাডার” বসানোর উদ্দেশ্যে ইংরাজ সরকার 
“ডিফেন্স রুল+ বলে নিয়ে নেয় বাড়িটিকে। স্বাধীনতার পর রাজ্য 
সরকার এটিকে গ্রহণ করেন অনাথা বিধবা মহিলাদের খাকার জন্য । 
আজ মার্টিন ট্রেন বন্ধ হয়ে গেলেও এক সময় তারই উদ্যোগে এখানে 
প্রতিচ্িত স্টেশনের নাম ছিল কাতিকপর। কোলকাতা পৌরসভা 
আমহাস্ঠ স্ট্রীট পোস্ট অফিসের গায়ে অবস্থিত “করিশ চার্চ” লেনের 
নাম পরিবর্তন করে নাম করণ করেছে কাতিক চন্দ্র বসু স্ট্রীট । 

হিন্দু দেব-দেবীর নামাঞ্কিত গ্রামগলি প্রসঙ্গে আসা যাক। 
কালী'র নামের সাথে যুক্ত কালিয়ানী কিন্তু শিবকে কেন্দু করে এখানে 
গ্রামের সংখ্যা ওটি যেমন ১৩। বড়া-বিশ্রেশ্বরপুর, ২৪। বিশ্বনাথপুর, 
( মতান্তরে এক সময়ের জমিদার বিশ্বাসদের নামানুসারে ) 
৮১। কলিযুগা বিশবনাথপুর প্রভৃতি স্থান নামগুলিতে শান্তানুরাগীদের 


৫০ 


প্রভাব প্রতিফলিত হলেও বৈষ্ণবীয় চেতনায় রসসিক্ত গ্রামগুলিই 
অধিক । 

৮৩ গ্রস। গোসাইপূর-_ বৈষ্ণব গুরু বংশীয় ব্যন্তিদের উপাধি । 
আবার গোসাই অর্থ প্রভূ বা ঈশ্বরও বটে। সমগ্র পশ্চিমবাংলাতে 
কৃষ্ণ যুত্ত গ্রামের সংখ্যা ৮০০*র কিছু বেশি । দেগঙ্গাতেও সবচেয়ে 
বেশি যুত্ত হয়েছে কৃষক বা কৃষ্ণের অন্য নামে । ভাবতে অবাক 
লাগে এলাকাতে রাধা নামে সাধা নেই কোনো গ্রাম । 

১৯৯ । মোহনপ্‌র” ৭৯ এরস/ গোবিন্দপর, -৭০। যাদবপর, 
( হে কৃষ্ণ, হে যাদব, গীতা ১১, ৪১) ২১। গোবিন্দপর, 
৭৯ । গোবদ্ধনপ্‌র, ৮৪ । কুষ্ণচন্দ্রপ্‌র, ৩৯ । মুরারী ডাঙ্গা-দৈতকুলে 
একদা মর ছিল শন্তিমান ও ভয়ানক দৈত্য । কৃষ্ণ মুরকে বধ করেন 
তাই কৃষ্ণের আর এক নাম মুবারী_-এবং সে থেকেই ম্ুরারীডাঙ্গা, 
৫৫ । বল্পভপ্‌.র” ৫৬ । বাসুদেবপূর, ৭৭ । পারুলিয়া-মাধবপূর, 
পারুল অর্থ পাটল ফিকে রঙের এক ধরণের বনফুল । শ্রীকৃষ্ণ বনফুল 
খুবই ভালবাসতেন । নিশ্চগ্নই কোনো কৃষ্ণ প্রেমিক তার আরাধ্য 
মাধবকে পারুল বা বনফুলের নাম আচ্ছাদনে ঢেকে দিয়ে পেরেছিলেন 
পরম তৃপ্তি । কৃষ্ণ অভিধাযুত্ত গ্রামগুলির আধিক্যে মনে আসে যে 
চৈতন্যোত্তর যুগে বাংলায় প্রবাহিত কৃষ্ণ প্রেমের ডেউ ছোট্ট হলেও 
আছড়ে পড়েছিল আমাদের আঙিনাতেও এবং সেদিন এখানকার সরস 
মাটিতে কৃষ্ণ নাম মাধুরীর প্রকাশ সমরণ করিয়ে দেয় কাজী নজরুল 
ইসলামের কাব্যাংশকে-- 


“দিও বর, হে প্রভু 

যবে যাই আশন্দ ধামে 
যেন প্রাণ ত্যাজি হে স্বামী 
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নামে” 


পল্লীবাসীর হাদয়ে পল্লীর স্থান ছিল স্বগসম॥। তাদের সে 
মনের কথা ফুটে রয়েছে কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচীর ছন্দে-_ 
“এটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপূরী, 
এইখানেতে হাদয় আমার গেছে চুরি |”? 
অনেক গ্রামের নামের উত্স আজ কয়াশাচ্ছন্ন, কিন্তু এ কথা 
সঠিক গ্রামবাসীর কাছে গ্রামই ছিল রবীন্দ্রনাথের কথায় “আমার 
পৃথিবী তমি |” সে গ্রামের রূপত্রী বুদ্ধিতে সাহায্য করেছে সুন্দর 
ভাবনা চিন্তার আলোকে অথবহ ও মধুময় নামকরণ । 
নি 


4৪১) 


হ্যা আঞথন বড ধরনের চাকরী 
প্রথম ঝঙাণী 


১৭০০ খস্টাব্দের পরবতী সময় দেগঙ্গার নন্দরাম সেন দেগঙ্গা 
খেকে চলে আসেন কোলকাতায় । তখন কোলকাতা জলা জঙ্গলে 
ভতি। তিনি বন কেটে এখানে বসবাস শুরু করেন। লেখক 
পূর্ণেন্দু পত্রীর--“পুরনো কলকাতার কথা চিন্র” গ্রন্থে নন্দরাম সেনের 
পরিচয়ে লেখা আছে-__ 


“এলেন পূরুষ মহা দীর্ঘ গঙ্গা হইতে 

জঙ্গল কাটিয়া বাস এখানে করিতে ।” 
ইংরাজ আমলে প্রথম কালেক্টর ছিলেন রালফ সেলডন । ডেপুটি 
কালেক্টর পদে নিষযুস্ত হন নন্দরাম সেন। নন্দরাম সেনই 
প্রথম বাঙালী যিনি এত বড় উচ্চ পদে নিযৃত্ত হন। 


নম্দরামবাবূর তখন বেতন অনেক । চার টাকা । এ পদে 
থেকেই তিনি প্রচুর ধনসম্পর্তির মালিক হন। পরে অবশ্য তহবিল 
তছরুপের দায়ে তার চাকরী চলে যায় । তবে নন্দরামবাবুর একটা 
কাজ যুত্ত হয়ে আছে অনেকের সাথে । পুরানো দলিলে পাওয়া যায় 
যে রাধারমণ মিন্তর ছিলেন কোলকাতার জমিদার । রঘুনাথ মিন্র 
ছিলো রাধারমণের পন্তর। রঘুনাথের ফাঁসির হুকুম হয়। তার 
অপরাধ সে দলিল জাল করেছে। তারিখটা ছিল ১৭৬৬ খ্বীস্টাব্দের 
২৭শে ফেব্রুয়ারী । ফাসির হুকুম রদ করতে একভ্রিত হলো 
কোলকাতার জমিদারেরা । 


এদের মধ্যে ছিলেন বাগবাজারের গোকুল মিত্র, খিদিরপুরের 
ভূকৈলাশের রাজপরিবারের গোকুল ঘোষাল, মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর, 
বড় বাজারের শোভারাম বসাক এবং দেগঙার নল্দরাম সেন। 


৫৫ 


অবশ্য এ কাজে আর একজনের ভূমিকার কথা বলতেই হবে। 
তিনি মীজী ফুলুরী। মশিদাবাদের নবাব । পোষাকী নাম 
নজমউদ্দৌলা । নজমউদ্দোলা ছিলেন নবাব মীরজাফরের পুন্তর। 
ফ্লুরী নামে ডাকার কারণ-_তিনি যখন মা মণি বেগমের গভভে 
তখন তার মা ফুল রী খেতে খুব ভালবাসতেন । অবশ্য নজমউদ্দৌলা 
মান্র এক বছর সময় পান নবাবী করার । খাক দে সব কথা। 
রঘুনাথের ফাসির হকম রদের ব্যাপারে দেগজ্ার নন্দরাম সহ অন্যান্য 
জমিদারদের পাশাপাশি নবাব সাহেবের ভুমিকা ছিল ভালো । শেষ 
পর্যন্ত ফাঁসি হয়নি রঘুনাথের । 

“দীর্ঘ গঙ্গা নামে স্থান সেন কলোত্ভব 

তৎপুবের বারা জানা নাহিক সম্ভব |” 

দীর্ঘগঙ্গা গ্রামের সেন কলোভ্ভৰব নন্দরাম সেনের নামে 

কোলকাতায় রাস্তা আছে । কোলকাতার রখতলার ঘাটও এই নন্দরাম 
সেনের বদান্যতার সাক্ষ্য বহন করে। নন্দরাম বেঁচে নেই কিন্ত 
ডেপটী কালেক্টর পদে প্রথম বাঙালী হিসাবে নিষুত্ত হওয়ার সংবাদ- 
কণাটি শ্লান হলেও মুছে যায়নি । 
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নন চা ও পার্টি কচি কেলি 


তরুণ ফরাসি মসিয়ে লুই বোনাড নীলচাষের আশা নিক্সে 
বাংলাদেশের চন্দননগর এলাকায় আসেন ১৭৭৭ খ্বীস্টাব্দে। 
ভাগ্যের বিড়ম্বনা কিম্বা চন্ত্রশন্তের শিকার হয়ে লাভজনক ব্যবসায়ে 
সফল হতে পারেন নি । সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হক্সে আসে 
ইংরেজ বেনের দল । তাদের লুবন্ধ দুষ্টি পড়ে বাংলার চব্বিশ পরগণা, 
নদীয়া, ফশোর, খুলনার বিভীর্ণ প্রান্তরে । এর মধ্যে ছিল দেগঙ্গার 
উবর ভূমি খণ্ড ও । 

মিঃ বানু নামে একজন ইংরাজ দেগঙ্জা এলাকায় আসেন নীলচাষ 
করার উদ্দেশ্যে, তিনিই মালিক বা কৃুঠিয়াল। চৌরাশীর জীবনপুরে 
বানালেন কৃতি । সাহেবের কঠি বলতে ছিল পাকা ঘর । সেখানে 
ভেঙে ফেলে স্থানীয় মানুষ বেধেছে ঘর । এখনও বয়স্করা ডাকে 
কঠির হাট বলে । ঠিক পাশেই পদ্মার আয়নার মত স্বচ্ছ জল । 
উবর দৌয়াশ মাটি সুতরাং নীলচাষের স্বর্ণ ভূমি । প্রাকৃতিক পরিবেশও 
মনোরম । তাই মেমসাহেবকে নিয়ে খাকার পক্ষে স্থানটি হিল 
উত্তম ॥। এখানেই একদিন প্রাচুর্য আর অত্যাচারের বন্যা বয়ে গেছে! 
সেদিনের সাক্ষ্য ইটশুলো জরাজীর্ণ হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিসে 
রম়েছে আজও । 

বাংলাদেশের মধ্যে বারাসতের কাছ্ছে নীলগঞ্জে সবপ্রথম স্থাপিত 
হয় কারখানা ও শরু হয় নীলচাষ । এ ঘটনা ১৭৭৯ গ্রীস্টাব্দের 
এবং এর উদ্যোক্তা ছিলেন জন্‌ প্রিন্সেপ । ধারে ধীরে দেগঙ্গার বিস্তীশ 
অঞ্চলসহ ২৪ পরগণায় শুরু হয় নীলচাষ। সে সময় নীলকর 
সাহেবদের অত্যাচার ও নীলচাষের বিরুদ্ধে দেগপ্গার করুষক-কুলের 
একটা সন্রিয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু জীবনপূর কুঠি ও বিক্ষিপ্ত কিছ. 
ঘটনা ব্যতীত বিস্তুতভাবে কোথাও ঠাই পাইনি দে বৈপ্লবিক 
পট ভূমিকায় ॥ 

সাহেব বান এলেন দেরি হলো না মোসায়েব জুটতে । নীলকর্ের 
লোকেরা চৌরাশী, চাকলা, কলঙুরের স্মগ্র এলাকায় জমি নীলচাষের 
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উপযোগী-_মনে করলেই পুতে দিতো লাল নিশান । তাকে তোলার 
ক্ষমতা কারো ছিল ন্য। প্রবল শন্তি আর শন্রতার বিরুদ্ধে দূর থেকে 
অসহায় চাষীর অপলক নম্বনে জমির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া 
কিছুই করার ছিলো না। এখন যেমন কাপড় জামায় দেওয়ার 
জন্য নীল বা “ক্লু তৈরি হয় রাসায়নিক প্রন্রিযয়াক্ম তখন হতো গাছ 
থেকে । গাছের নাম ছিল “ইণ্ডিগো (4 ১০১২ মন নীল পাওয়া 
যেতো ১৫ টাকারও কম দামে । 
প্রত্যেক কৃঙিতে থাকতো একজন দেওয়ান আর কিছু কমচারী 
যারা সবাই এ দেশীয় । দেওয়ানই ছিল সবেসবা। জীবনপূর 
কৃঠির দেওয়ান ছিলেন ম্োহাম্মদ হেরাছতুল্লা-মিনিট পাচেক আগিয়ে 
গেলে রাজুকবেড়িক্লায় তার বাড়ি । দেওয়ানজী খেটে খুটে সবদিক 
তদারকি করেন আর কুঠিয়াল ভ্রুর বানু পালকিতে চেপে, হেঁটে 
হেঁটে ছড়ি দ্ুপ্সিয়ে কুঠিগুলি দেখাশোনা করেন মান্র। জীবনপ র 
প্রধান কৃতির অধীনে ৮৪টি গ্রামে ৫২টি কৃতি বর্তমান ছিল । 
লোকমখে এখনও শোনা যায় 
হিজেল কো্চায় বিরাজখানা 
কাজল কোঠায় খানা 
বাহাম ক্ঠিতে তার আগওনা যাওনা । 
কলর, চৌকিপোতা, সর্দার পাড়া, নসীমপর, জীবনপর, 
স্বেরপ্‌র, মাটিকুমরা, সিরাজপর, রায়প্র, চাকলা, শ্বেতপ্‌র, বললভ- 
প্র, ঘোলদেড়িয়ারবিল, চাদপ.র, কেয়াডাঙ্গা চাদপ্‌র, বিশ্বনাথপ র 
প্রভৃতি দেগঙ্গার এ সকল এলাকায় ছিল নীলকুঠি পদ্মা যে সকল 
গ্রামগ্ডলোতে ছু'তে পারে নি সেখানে নীল ধোয়ার জন) চৌবাচ্চা ছিল । 
তার কিছু কিছ. এখনও রয়েছে কয়েকটি স্থানে । সিরাজপ্‌রের কুঠি 
দেখা শোনা করতেন সফ্ধিরউদ্দিন মোড়ল । 
ইতিমধ্যে মিঃ বানুর নিষ্ঠুরতা আর চেলা-চামুণ্ডাদের অত্যাচার 
গ্রামের মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছে । 
কত বছর বট গাছটির বক্সস কেউ জানে না। রায়কোলার সেই 
গাছের শিকড়ে বসে সুতো দিয়ে বাধা মোটা কাচের চশমার ফাক দিস্ষে 
বৃদ্ধ চাষীটি বললেন--সব কিছ. মনে করতে পারছি না তবে শুনেছি 
চাষ করতে রাজী না হলে চাষীর পিঠে পড়তো সপা শব্দ করে 
বেতের ঘা । বেন্রাঘাতকে সাহেবদের দেওয়া আদরের নাম ছিল 
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“শ্যামচাদ । শ্যামচাদ* নামের ভয়ংকর উজ্েসেখ শুধু দেগঙ্গার 
মাটিতেই পাওয়া গেছে তা নগ্ন, নীলকর সাহেবদের আদরের বেত 
“শ্যামচাদ সে সময় বাংলার চাষীর মনে ভয়ংকর ভ্রাসের সঞ্চার 
করেছিলো । 

অব্যক্ত যন্ত্রণা, নিদারুণ কম্ট নিয়ে দিন কাটাচ্ছে নরম মাটির 
সহজ মানুষগুলো । বাঙলার অন্যন্রও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের 
কথা পদ্মার কিনারে পৌছাতে দেরি হয়নি । কিন্তু দেগঙ্গা এলাকায় 
নীলকরদের জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবে কে £ হঠাৎ করে 
ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনায় এলাকার গণশন্তির কাছে পরাজয় 
স্বীকার করে নীলকর সাহেবরা । ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতি সামান্য লেখা 
আছে সে কথা কিন্ত সত্য হয়ে বেচে রয়েছে বায়োরদ্ধদের মনে ও 
মুখে। 

একদিন দেওয়ান হেরাছতুল্লা কিছ. টাকা ধার চাইলেন মিঃ বানুর 
কাছে। দেওয়ানজীর বহুদিনের সখ একটা ঘোড়া কেনার । তখন 
একজন দেওয়ানের বেতন ছিল ৫০ টাকা । তাই কিছ টাকা ধার 
পেলে ঘোড়াটা কিনতে পারবেন, তাতে কাজের সুবিধা হবে, সখও 
মিটবে । 

সাহেবের অঙসশ্মতির কোনো কারণ নেই- বিশেষ করে 
দেওয়ানজী যখন চাইছেন। টাকা নিয়ে রাজুকবেড়ের মানুষ 
ছুটলেন বিহারের ছত্তরে। বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া থেকে নানা 
জাতের পশুপক্ষীর কেনা বেচা করার অত বড় মেলা ভারতবষে তখনও 
ছিল না--আজও নেই । বাছাই করে ৭০০ টাকা দিয়ে একটা তেজী 
ঘোড়া দেওয়ান কিনে আনলেন ছত্তরের মেলা থেকে ॥। টগবগ করে 
ঘোড়ায় চেপে চলতেন দেওয়ানজী 1 দীড়িয়ে দেখতো গ্রামের লোক । 

মুস্কিল হলো এখানেই । বাবু যত বলে পারিষদেরা চিরকালই তার 
চেয়ে বেশি বলে । মিঃ বানুর কান ভারী করে তুললো এরা । সাহেব যাবে 
হেঁটে, পালকি চেপে আর কর্মচারী তাও আবার অমন তেজীঘোড়ায় । 
হতেই পারে না। বার বার বলেকান ভারি করার ফলে সাহেব 
একদিন দেওয়ানজীকে ডেকে ঘোড়াটিকে তার ভাল লাগার কথা 
বললো এবং ইঙ্গিতে সেটি চাইলেও । দেওয়ানজী তো অবাক । অত 
কম্ট করে দূর বিহারের হত্তর থেকে ঘোড়াটিকে এনে সবে চাপতে শ্রু 
করেছেন অমনি সাহেবের নজর পড়লো । বিশ্বাস করতে পারছিলেন 
না। মনে মনে অপমানও বোধ করলেন কিন্তু উপায় তো নেই। 
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দাঁতে দাত চেপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মতি দিলেন। শুধুমান্র 
সময়মত এর উত্তর দেওয়ার জন্য দেওয়ানজীর শুরু হলো অপেক্ষা । 
ও দিকে আবার পুরকায়েতআচী, চাকলা, রায়প্‌রের চাষীরা লাভ 
হবে জেনেও পাট চাষ করতে পারছিলো না। দু-চারজন ম্বদু প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে বেত্রাঘাতে জর্জরিত হোলো । কিছজনকে ধরে এনে 
আটকে ব্লাখলো আলো-বাতাসহীন জীবনপ্‌র কৃঠির পাশের ঘরে । 

নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে এদিকে সারা দেশ জুড়ে নেতৃরন্দের 
প্রতিবাদ উঠেছে । কিছ. কিছ, বিদেশী ভারতবন্ধ, সংবাদপন্ 
বিশেষভাবে অস্থতবাজার পন্ভরিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশির কমার 
ঘোষ প্রমুখ নেতুরন্দ জ্বালাময়ী বন্তব্য রাখছেন দেশজুড়ে । 
চব্বিশ পরগণার শেষ সীমানায় হাবড়ার পথ ধরে আগিয়েও যাওয়া 
যায় নদীয়ার প্রথম দিকের গ্রাম চৌবেড়িয়ায় । চৌবেড়িয়ার মানুষ 
দীনবন্ধ, মিত্র নীলদপণ নাটক লিখলেন ১৮৬০ খ্বীস্টাব্দে । নাটকে 
গ্রাম বাঙলার চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের অবর্ণনীয় 
অত্যাচারের কথাই তুলে ধরা হলো । 

এরপর নাটকটি পাদরী লঙ. সাহেবের তত্বাবধানে কবি মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, সারা দেশের মানুষ ব্যথিত 
চিত্তে দেখে এ নাটক | কিন্ত ক্ষেপে ওঠে নীলকর সাহেবরা | তারা 
মামলা করেন লঙ সাহেবের বিরুদ্ধে। বিচার চলে সুপ্রিম কোর্টে । 
বিচারে একমাস জেল ও হাজার টাকা জরিমানা হয়। গৌরবের কথা 
জনদরদী কালীপ্রসন্ন সিংহ এ টাকা জমা দেন কোটে । 

এর সামান্য আগে একটা ঘটনা ঘটেছে যা মনে রাখার মত। 
এক এ্তিহাসিক রায়ের সাথে জড়িয়ে রয়েছে দেগঙ্গার মানুষ । 
নীলকর সাহেবদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে কিছ, রায়ত আবেদন করেন 
বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট লেসলী ইডেনের কাছে । চৌরাশী পরগণার 
দু'জন সাহসী মানুষ শিবচন্দ্র চ্যাটাজী ও আমীর বিশ্বাস ছিলেন 
আবেদনকারীদের মধ্যে । তাদের সাহসিকতাপূর্ণ আবেদনের 
পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেট লেসলী ইডেনের দেওয়া সেদিনের রায় ছিল 
গ্রতিহাসিক । ১৮৫৯ শ্বীস্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয্রারি বারাসাতের এজলাসে 
বসে এ র দেওয়া রায় কাঁপিয়ে তুললো সারা দেশকে । মানুষের বন্ধ 
ইডেন বললেন-_ 

“প্রজারা জমির মালিক, নীলকর নয় । যদি নীলকর সাহেব 
প্রজার ওপর অত্যাচার করে, আইন প্রজার পক্ষে দাড়াবে । নীলকর 
সাহেবের পক্ষে নয়” । 
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প্রজা প্রিয় ইডেনের রায়কে অনুসরণ করলো নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট 
ডব্লিউ, জে, হার্শেল। একই ফরমান তিনিও জারি করলেন 
তার জেলাতে । 

ইডেন সাহেবের এই রায় নীলকরদের শন্ত ভীত কাপিয়ে তুললো । 
তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তৈরী করলেন “গ্লান্টার্স এসোসিয়েশন । স্যার 
জন পিটার গ্রান্ট বাংলার গভর্ণর হন ১লা মে ১৮৫৯ খস্টাব্দে । 
এসোসিয়েশন পিটার গ্রান্টের কাছে রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করলো । 
গ্রাণ্ট প্রথমদিকে সামান্য ইতস্তত করলেও জনরোষের কথা চিন্তা 
করে মহামান্য ইডেনের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন । বাঙলার চাষীরা 
শুধু খুশি হলো না--হলো উদ্দীপ্ত। নদীয়ার দিগম্ধর বিশ্বাস, 
বিষ্চচরণ বিশ্বাসের নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা পৌছোলো 
বাঙলার ঘরে ঘরে । উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পাশের কলিঙ্গা, গোবরডাঙ্গা, 
বাছুড়িশ্লার চাষী জম্প্রদায় । সারা বাংলাদেশে ৬০ লক্ষ চাষী প্রত্যক্ষ 
ও অপ্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলো এ আন্দোলনে । পদ্মা তীরের 
গ্রামগুলিতেও সে কথা পৌছাতে দেরী হলো না। 

ওদিকে দেওয়ান হেরাছতুল্লাও আগে থেকে ফুসছিলেন । তিনিও 
1ঠক এই সময় দেওয়ান পদে ইস্তফা দিলেন । ইতিমধ্যে শক্তিমান 
'লাতিয়।লরাপে খ্যাত “কাহার” সম্প্রদায়কে অন্য স্থান থেকে এখানে এনে 
বসবাস করার জন্য দেওয়ানজী জমি দিলেন রাজুকবেড়িগ্নাতে । এদের 
দলের সর্দার ভীমচ্চাদ কাহার ছিলো বানু সাহেবের ঘোড়ার সহিস, 
ল।ঠিক্জাল বাপে তার খ্যাতিও ছিল । সেও সহিদ পদ ত্যাগ করলো । 
দেওয়ানজী তাকে ইতিমধ্যে শিভের বাগানের “মালি” নিযুত্ত করেছেন । 
পদ্মার সেতু পার হয়ে 'মালির বাগান” গ্রখনও রয়েছে । 

একদিন মিঃ বানর নির্মমতা ও প্রচন্ড দাপটকে স্তব্ধ করার জন্য 
ভীমচ্টদকে সামনে রেখে এক ভয়ানক জিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন 
দেওয়ানজী । তখন নসীমপুরের নীলকৃঠি খুব রম-রমা। অ'বার 
পদ্মার বুকই এখানে খুবই প্রশস্ত । তাই আনন্দ ফৃতি করার জন্য 
সাত্ব প্রায়ই আসেন এখানে । 

মিঃ বানু চলেছে ঘোড়া ছ,টিয়ে কলসুরের রাস্তা ধরে 
নসীমপুরের কু তিতে । বেলডাঙ্জার কাছে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা 
ভীমচাদ হঠাৎ করে সামনে আসতেই ঘোড়া গেল থেষে। 
থামবেই তো। কারণ সেইতো আসার দিন থেকে ঘোড়াটিকে 
আদর যত্র করছে । সাহেবের কিছ. বলার আগেই ভীমচাদ 
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একলাফে ঘোড়ার পিতে উঠে মারলো চাবুক । উদ্ধ গতিতে ঘোড়া 
আবার ছন্টতে শুরু করতেই ভীমচাদ সাহেবকে মারলো এক লাথি! 

আকস্িমকতার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সাহেব। বেলডাঙ্গার 
বেলেমাটিতে মৃখ থুবড়ে পড়ে রইলো সাহেব। সাংঘাতিক খবর 
ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে । তাড়াতাড়ি মোসায়েবরা সাহেবকে 
নিয়ে গেল কোলকাতায় । বেশি কিছ, হয়নি তবে একখানা হাত 
ভেঙে গিয়েছিলো বলে শোনা যাগ । দীর্ঘদিন সাহেবের কাজকর্ম 
থাকলো অচল হয়ে । সবাই ভাবলো সাহেব আর আসবে না। 
কিন্ত সবার ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে সাহেব আবার এলো । 
আদতে তো তাকে হবেই শুধুমান্্র লাভের লোভে নয় চন্রগন্তকারীদের 
শায়েস্তা করার জন্য । তাই বানু এলো তবে আগের ম্বুৃতি নয়, 
উগ্র রণচন্ডী মৃতি নিয়ে । লোকে আগে বলতো বানু সাহেব এখন বলে 
বানু চন্ডাল । 

ফিরে এসেই দেওয়ান আর ভীমচাদকে চাইলেন শায়েস্তা করতে । 
তারাও জানতো সাহেব এলে হেস্তনেস্ত করবে । তাই তারা মনেমনে 
প্রস্তুত ছিলো । সাহেব ভাবগতিক বুঝে কিছু করার সাহস পেলো 
না। রাগ গিয়ে পড়লো নিরীহ চাষীদের ওপর । নির্যাতন আর 
পাশবিকতার বলি হলো এরা । গভীর কালো র্লাতে জীবনপুরের 
কুঠিতে কান পাতলে এখনও বোধহয় শোনা যাবে সেই সব লাঞ্ছিত, 
অপমানিত মানুষদের বাচতে চাওয়ার আকুল আর্তনাদ । 

নীলকরদের পাশবিকতায় এ সময় চাষীকল বাঙলায় কি রকম 
ভীত হস্সে উঠেছিলো তার একটা বিবরণ দিতে গিয়ে এ্রতিহাসিক 
সতীশ চন্দ্র বলেছেন-_ 

একবার বারাসাতের ম্যাজিস্টেট মহামান্য ইডেন সাহেব একটি 
কৃঠি হতে দুই তিনশো গরু খালাস করে এনেছিলো ! কিন্তু নীলকরের 
ভয় এত বেশি ছিলো যে কয়েকদিনের মধ্যে লোকে নিজের গরু নিয়ে 
যেতে সাহস পায় নি। 

কঠিয্ল়ালও মানুষ, তারাও ধীরে ধীরে তয় পেলো । তাই 
বেলডাঙ্জা, নসীমপূরের দিকে না গিয়ে সুবর্ণপুর, পুরকায়েত আটি, 
চাকলা, সিরাজপুরের দিকে যাতায়াত শুরু করলো । 

কিস্ত বানু সাহেব জানতো না ষে এ পথেই তার জন্য আরো ভয়ানক 
বিপদ অপেক্ষা করছে ॥। জরিপ শিকারী মাটিকুমরার শক্ত মানুষ । 
জরিপের ভিটা এখনও রয়েছে । দুর্ধর্ষ বুদ্ধিদীপ্ত জরিপের কিছু 
অন্য দোষ ছিল । কিন্তু নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই 
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করার ব্যাপারে সবার সাথে এক কাট্টা। অভাবনীয় অকল্পনীয় 
এ কৌশল জরিপকে সামনের সারিতে এনে দিলো । 

তিতুমীরের বাশের কেল্লার অনুকরণে কিনা বলতে পারবো না 
তবে পাটকাঠির দীঘ কেল্লা বানালেন জরিপ । বানালেন মাটীকমরার 
গ্রামের কাছাকাছি এক স্থানে । 

জীবনপুর থেকে চাকলার প্রায় দুতিন মাইল ধরে দুপাশে 
পাটকাঠিকে গায়ে গায়ে স্থাপন করা হলো। এখনও পাট ধোয়ার 
সময় গেলে আংশিক অনুমান করা যায় সে দৃশ্য । সাহেব যখনই 
স্রবর্ণপুর, পুরকাইত আটী, চাকলার কুঠির দিকে যাবে অমনি 
পাটকা?ঠর কোলে লুকিয়ে থাকা অনুগামীরা দেবে আগুন ধরিয়ে । 
সঙ্গে সঙ্গে মুখ দুটোও আটকে দেওয়া হবে । ঘোড়া ভয়ে দিশেহারা 
হয়ে পথ ঠিক করতে পারবে না। তখনই সাহেবকে জীবন্ত পুড়িয়ে 
ঝলসানো হবে। অবসান ঘটবে এক নিম্ঠুর যুগের । 


বিশ্বাসঘাতকেরা সব কালেই জন্মায় ॥ চন্রান্তের কথাটা ফাঁস 
হয়ে গেল। কানে গেল সাহেবের । সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য 
কুঠয়াল বানু সরেজমিনে তদন্ত করতে এলেন, সঙ্গে মেম সাহেব । 
ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সাহেব আসছে সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি 
করে জরিপ শিকারীর অনুগামীরা দিলো আগুন ধরিয়ে । আগুনের 
লেলিহান শিখা দূর দৃর গ্রাম থেকেও দেখা গেল। ভগ্নাবহ কাণ্ড 
দেখে সাহেব শিউরে উঠলো । তার ওপর মেমসাহেবের কান্না 
নীলচাষ বন্ধ করে মিঃ বানু স্বদেশের পথে কোলকাতায় দেয় পাড়ি । 


না, মিঃ বানু কোলকাতার পথে পাড়ি দেয় নি--জীবনপুর 
নীলকুঠিতেই তার মৃত্যু হয়, একথা লেখা রয়েছে কোনো কোন 
এতিহাসিক গ্রন্থে । সেখানে বলা আছে দেগঙ্গার ৮৪টি গ্রামে ছিল 
৫৯২টি নীলকঠি, জীবনপুরই ছিল তাদের হেডকোয়াটার । অদূরে 
সুবণপুর গ্রাম । সুবর্ণপুরের “পুরকায়েত” পরিবার ফসলেরা 
চাষ-্মাবাদ বাদ দিয়ে নীলচাষ করতে অসম্মত হয় ও বিদ্রোহ করে। 
“পুরকায়েত আটি” গ্রাম আজো সেই বিদ্রোহী গক্িবারের কথা স্মরণ 
করে। পুরকায়েত পরিবারের প্রধানকে ধরে এনে পুরে রাখা হয় 
জীবনপুর কৃঠির অন্ধকার ঘরে । শুরু হয় বেন্রাঘাত। পুরকায়েত 
প্রধানের করুণ আতনাদেও মন ভেজে না বান্'র। বেত্রাঘাত সহ 
করতে না পেরে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বৃদ্ধ মানুষটি । কিন্ত তিনিও 


৬০ 


ত্রলে ওঠেন শেষবারের মত । মরার আগে মরণ কামড় বসিয়ে দেন 
অত্যাচারী বানু'র পায় । রক্ত পড়ে ঝরে, শুরু হয় বিষক্রিয়া, 
শুরু হয় পচনশীলতা। চিকিৎসকের চিকিৎসায় কাজ হলো না 
কিছুই। পুরকায়েত পরিবার প্রধানের অন্তিম প্রতিরোধে 
পরাজযম্ম ঘটে পরাল্রণন্ত বানু'র--স্ৃত্য হয় তার। কিন্তু আজো 
বেচে রয়েছে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এলাকার 
মানুষের পরিকল্পিত ভাবে রুখে দীড়ানোর কাহিনী £ রয়েছে নীলকৃতী, 
সুবর্ণপুর কুতী, বানুকুহী, সাহেব কুহী, সিরাজপুর কুঠী, পদ্মার কৃতী, 
নসীমপুর কৃঠী, কুতীর হাট, মালির বাগান, কেয়়াডাজা কৃতী, সাহেব 
পুকুর, কুহী ঘাট এমনি সব আরো কত নাম ও তাদের জীণ্থ ইটের 
কঙ্কাল । 


৬১ 


থরা/নে। তারস্াযিরাঞঞ্মা যেখও 


১৭৭৫ শ্বীস্টান্দ। রাজস্থানের আলোয়ার নগরের প্রাসাদে 
মহারাজ রাও প্রতাপ সিংহ এক মিউজিয়ম স্থাপন করেন ॥। সেখানে 
আছে সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসী ভাষায় লেখা সাত হাজারেরও 
বেশি পাগুলিপি। তার মধ্যে দর্শকদের চোখ যেখানে এসে আটকে 
যায়-_সেস্থান হলো কবি শেখ সাদী'র লেখা “গুলিস্তানের নকল । 


অভিভূত হতে হয় দেগঙ্গার কয়েকটি প্রাচীন পরিবারে রক্ষিত 
মোঘলযুগের দলিল, নবাবী আমলের আদেশনামা, মহারাজ কৃঞ্ণচন্দ্রের 
স্বাক্ষর যুত্তর একাধিক দানপন্ত্র চশ্ডীমঙ্গল কাব্যের অনুলিপি প্রভৃতি 
দেখে । অজানা ও রোমাঞ্চকর কথা-বাতা নিয়ে এগুলি পড়ে আছে 
কীট-দংশিত দলিল-দস্ভাবেজের বাণ্ডিলের মধ্যে । গভীর গবেষণায় 
সম্ভব এর ইতিরত্ের প্রকাশ । আগিয়ে যাই একটি মাত্র পুথির 
আলোচনায়_যার বৃুকে-মুখে ফুটে উঠেছে বঙ্গ-সংস্রৃতির নিটোল ছবি । 
ইতিপূর্বে গ্রতিহাসিক ডঃ গৌরীশঙ্কর দে পুথিখানি নিয়ে আলোচনা 
করেছেন “কলসুরের ব্রাত্য সমাজ ও প্রাচীন পুথি” প্রবন্ধে । 


পৃথিগুলি সংগৃহীত হয়েছে গ্রাম কলসুর থেকে । 
সাহিত্যরস জম্দ্ধ পুথিগুলির সংখ) তিন । একখানি হলে! 
“সংস্কৃত মহাভারত*, দ্বিতীয়টি হলো “কাশীরামদাসের মহাভারত”, 
তৃতীয়টি “সত্যনারাযসশ পাঁচালী” । বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংরক্ষিত 
না হওয়ায় পুথিগুলির অবস্থা করুণ । আলোচনা করি “সত্যনারায্সণ 
পাঁচালী” পুঁথিটি নিয়ে । 


“স্বাক্ষর মিদং হারানচাদ বিশ্বাস, সাকিম পরগণে বানিয়ার 
যোগিপুখরিয়া 1৮ বাদুড়িয়া থানার যদুরহাটির গায়ে গা দিয়ে গ্রাম 
যোগিপুখরই হবে যুগিপুখরিয়া । “বানিয়ার সম্ভবত বাদড়িয়ারই 
নামান্তর । “মনসামঙ্গল' খ্যাত কবি বিপ্রদাস পিপলাইয়ের বাসভুমি 
ছিল বাদুড়িয়াতে । 


৬. 


“এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে যে দু"্খানি খণ্ডিত পুথি বহুদিন 
সংরক্ষিত আছে সেই দুটি পুথিই অনুলিখিত হয়েছিলো বারাসতের 
কাছাকাছি দত্তপুখরিয়া (আধুনিক দত্তপ কর) গ্রামে 1” 


কলসুরের ছিন পৃ থির পাতায় আর যাঁদের নাম পাওয়া যায় তার 
মধ্যে রয়েছেন ভাষাণ চাদ মন্ডল। ঠিকানা লেখা আছে চোরাশীর 
কনসোর গ্রাম । বতমানে চোরাশীর শেষ, কলসুরের শুরু, সে সময় 
কলসুর ছিল চৌরাশী পরগণার অধীন। আবার চোরাশী ও 
যগেপ্‌খুর পদমার এপার ওপার । কাব্য অনুরাগই হস্নতো একজনকে 
অপরজনের কাছে টেনে এনেছিল । 

একটি প্‌"থির লিপিকার রয়েছেন ভাষাণ চাদ মন্ডন । পৃথিতে 
লেখা রয়েছে--“প্‌স্তক সমাপ্ত হইল-_-সন ১২১৭ বারোশত সতরো 
সনের ২৬ সা পৌষ--মজলবার বেলা দেড় প্রহরের সময় । মোকামে 
মন্ডনের বাটির পুব খাজুর-বাগানে বসিয়া পস্তক সমাপ্ত করিলাম |” 

১৭৮ বছর আগের কালে লিপিকাররা বেশ আমেজ প্রিয় ছিলেন । 
কারণ গৃহ কোণ পরিত্যাগ করে শীতের এক মনোরম দ্‌পরে তারা 
বেছে নিয়েছিলেন “খাজুর বাগানকে” । প.থির পাতায় রয়েছে অল্প- 
স্বল্প আঅশকা-জেোকা । এটি শিল্পবোধেরই পরিচয় । সাল, মাস, 
তারিখ এমনকি সময়ক্ষণ পষন্ত উল্লেখ থাকায় প.খিটি পুণরাপ 
পরিগ্রহ করতে পেরছে। আবার কবি কীতি দেখার জন্য সেই 
দূর্লভ মুহ্‌তে উপস্থিত ছিলেন গ্রামস্থ সাহিত্য রসিকেরা। আজকের 
দিনে হলে কি করতেন জানি না তবে সে দিন উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে 
যাদের নাম প্"থিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তারা হলেন-শ্রীআনন্দ চন্দ্র 
মন্ডন, ওভা নিনকান্ট মন্ডন, ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র মন্ডন, ওভা ভাগবত 
চরণমন্ডন, ওভা গৌরচাদ মন্ডন, ওভা রামচাদ মন্ডন, ওভা বদন 
চাদ মন্ডন প্রমুখ । 

১৭৭ বছর আগের মন্ডলদের “কলজিতে” দেখেছি এদের নাম। 
নামের আগে ওভা কেন ? “ওভা” কি "শ্রী”র পরিবর্তে ব্যবহাত হতো £ 
তাইবা কি করে হবে-কেন না শ্রীতো দূ একজনের নামের পূর্বে 
ব্যবহাত হয়েছে । মনে হয় বৈষ্কবজনেরা “শ্রী”্র পরিবর্তে “ওভা, 
অর্থাৎ ও“ ভাগবত ব্যবহার করতেন । 

গভীর মন দিয়ে পৃ“থিখানি পড়লে আপনার চোখে মুখে ফুটে 
উঠবে হাসির রেখা । কবির ভাষাতেই বলি-- “এই পস্তক যে চুরি 
করিবেক তাহার শাশুড়ীর হাত ধরিবেক ।৮ শাশুড়ীর হাত ধরা 


৬৬. 


নিশ্চয়ই লজ্জাকর । তবে আশা করা যায় এই জাতীয় সতকবাণী 
নিরস্ত করবে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে । সমসাময়িক 
প্‌থির পাতায় আরো কটু ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করতে দেখা 
গেছে । আবার এমনও দেখা গেছে-_চুরি হওয়ার ভয়ে বাইবেল 
ছিদ্র করে গীর্জা কতৃপক্ষ সেটিকে বেধে রেখেছেন শেকল দিয়ে ॥ 
আধুনিক সভ্যতার বড় বাহন মুদ্রণ যন্ত্র। তাই সে দিনের 
লিপিকারদের আজ আর কদর নেই কিন্তু এক সময় ছিল তুজে। 
আসল প্‌ থির দাম অবশ্যই ছিল কিন্তু চোখ জুড়ানো অনুলিপিষযুক্ত 
প্‌. থির মুল্য ছিল বেশি । হযতীন্দ্র মোহন ঠাকুর চন্ডীমঙগলের আসল 
প্‌থি কিনেছিলেন প'চিশ টাকায় । আবার গগণেন্দ্র নাথ ঠাকুর 
এঁ প্‌ থির অনুলিপি কিনেছিলেন দ্‌”শো টাকায় । কলসুরের লিপিকার 
ভাষাণ চাঁদ মন্ডল, রচনাকার হারাণ চাদ বিশ্বাস প্রমুখ সংস্রৃতি- 
জনেরা মহাকলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিদায় নিয়েছেন । কিন্তু তাদের 
রেখে যাওয়া পাংশুবর্ণ পশথির পাতায় প্রতিবিশ্বিত হয়েছে পল্লী 
সংস্রুতির আলপনা আর সে অনুভূতি যেন ধরা পড়ে কবি প্রেমেন্দ্র 
মিত্রের কবিতা র__ 
“হারানো তারিখ ফিরে আসে ফের 
পরানো কাগজ পড়ি ; 
আমার নয়নে সহসা পোহায় 
সে দিনের বিভাবরী ।” 


৬৪ 


" সৃতী পেগনা-তালাঠন ভেলা” 


চটাদসওদাগর ছিলেন পরম শৈব ও বিত্তশালী বণিক । শিব 
ব্যতীত কোনো দেবতাকেই তিনি সম্মত নন পুজা করতে । মনসার 
মত নারী দেবীকে তো নয়ইঃ কারণ, সেক্ষেত্রে তার অনমনীয় 
পোরুষ অপমানিত হয় । এমন কি তার ছয় পুভ্রের মৃত্য হয়েছে 
তবুও তিনি মনসা বিরোধী । 

চাদসওদাগর ও মনসা কেন্দ্রিক লোককাব্যের শরীরে রয়েছে 
বাঙলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বর্ণনা এবং সেই বর্ণনার অনেকাংশে 
মিলে রয়েছে রাজা চন্দ্রকেতুর দেশ। লোককাব্য বলে 
চাদসওদাগরের বাণিজ্যতরী “মধুকর” বাণিজ্য করতে আসতো 
চদ্রকেতুর দেশে । রাজার দেশের মধ্য দিয়ে মৃত স্বামী লখিন্দরকে 
নিয়ে সতী বেহুলার ভেলা গিয্মেছিলো নেতা ধোপানির ঘাট ছুয়ে 
সুদ্দরবনের পথে । এসব তথ্য আভাসিত হয়েছে সতীশচন্দ্র মিত্রের 
লেখায় ও মধ্যযুগের জনপ্রিয় কাব্য মনসামজল-এ । দেগঙ্গার দিগন্তে 
ছড়িয়ে থাকা স্বাক্ষর সমুহ বলিষ্ঠ করেছে পূর্বসূরীদের বন্তব্যকে । 
আমি অনুসরণ করেছি তাদের ঃ অনুমান করে খুঁজেছি হারিয়ে 
যাওয়া সে পথরেখা । 

আর সে পথ খুজতে গিয়ে সন্ধান মেলে আর এক বিশিষ্ট 
কাহিনীর যার সাথে সংযোগ রয়েছে দেগঙ্গার রাজা'র-_রাজা চন্দ্রকেত্ু 
ছিলেন টাদ সওদাগরের সপ্তম ও কনিষ্ঠ পুন্ত্র। চন্দ্রকেতুর সাথে বিয়ে 
হয় বেহলার। স্বামী চন্দুকেতু ও সতী বেহুলার কথাই মনসামঙ্গল 
কাব্যের পৃজ্ঠাকে রেখেছে আলোকিত করে । 

বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত কবি শুকুর মাহমুদের পুথি 
নিয়ে আবুল কালাম যাকারিয়া বিরচিত “গুপিচন্দ্রের সন্গ্যাস” গ্রন্থে 
আবদ্ধ রয়েছে তারই গুরুত্বপূর্ণ সুনত্র-““মনসার কাহিনীতে বণিত লখিন্দর 
বা খই চন্দ্রবে তু- গন্ধতণিক চাদ সদাগরের সপ্তম ও কনিষ্ঠ 
পুত্র এবং বেহুলার স্বামী । তাকে ( চন্দ্রকেতু ) কেন্দ্র করেই মনসার 
কাহিনী বিরচিত হয়েছে ।” 


৬৫ 


বেহুলা মাজুষ বা ভেলায় করে মৃত শ্বামীকে নিয়ে চলেছেন 
জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য । বেহলার রূপ সৌোন্দযে মুগ্ধ গোদা তাকে 
কাছে রাখতে চায় । বিজন্ন গুপ্ত প্রণীত পদমপুরাণ বা মনসামঙ্গল 


কাব্যে আছে 


“তাবৎ থাকিও গোদা, ফুটিয়া বড়শী 
যাবৎ হেথায় আমি ফিরিয়া না আসি” 
জীবনপুর-নসী মপুর-কলসুরের মধ্য দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পদ্মার 

তীরে রয়েছে “গোদা” স্থান । প্রসঙশ্রমে এসে পড়ে সুবণপূর গ্রামের 
কথা । মেদিনীপুরের সুবণ রেখা নদী নয় তবে সুবণপুরে ছিল নদীর 
অস্তিত্ব । সুবণপুর, পাথরঘাটা, পারপাটউনা, মনসাদহ, বদরহাট 
ফ্মৃতিবহ নামগলি বহন করছে নদী থাকার ইঙ্গিত। পাথারঘাটাতে 
ছিল নদীতে নামার ঘাট--একথা এখনও বলেন বৃদ্ধ জনেরা । 


বৈশিষ্ট্য পূণ নাম মনসাদহ--মনসাদহের সাথে সংযোগ ছিল 
পদমার । “পদ্মার অথ মনসা বা সপ”। আজ মনসাদহের 
প্রশষ্ত বকে চাষ-আবাদ চলছে । কিন্তু কোনো এক সময় এটি ছিল 
বেগবতী নদী ॥ তুলে ধরছি ছোট্ট একটা উদাহরণ । প্রায় তিনশো 
বছর আগেকার কথা । বর্গার হাঙ্গামার ভয়ে বধমান পরিত্যাগ 
করে চাকলা গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন রায় পরিবার ॥। পুরাতন 
নথিপত্তর ঘেঁটে দেখা যায় তাদের গুহ নির্মান প্রয়োজনে কড়ি-বরগার 
কান এসেছিলো নদীয়ার রাণাঘাট থেকে এবং মনসাদহের ওপর দিয়ে 
জল পখে নোকা করে। 

ব্যাখ্যা প্রয়োজন পারপাটনা গ্রামের '! পাটনী পারঘাটার মাঝি 
বা নৌকা করে যে ব্যক্তি যাত্রীকে এপার-ওপার করে । স্বামীর 
মৃতদেহ নিগ্লে যাওয়ার কালে বেহলাকে অনেকবার বাধার সম্মুখীন 
হতে হয় । একবার বিষহরি মনসা পাটনীর ছদমবেশে পথ আটকায় 
বেহলার--লক্ষ্য বেহ্‌্সার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে নেওয়ার 
পাথরঘাটা গ্রাম নামের মধ্যে যেমন নদী পারাপারের প্রয়োজনে ঘাট 
থাকার কথা বলছে তেমনি পারপাটনা ছদমবেশী পাটনীর কথাই 
উচ্চারণ করে । পাশেই হরিণখোলা গ্রাম একদা হরিণদের অভয়ারণ্য 
ছিল বলে জানা যায় বয়স্কদের মুখে । 

জলপথ থাকার ইঙ্গিত বহন করছে আরও একটি নাম। নদীপথে 
সঙ্কটে পড়লে যার অলৌকিক কৃপায় যাল্রী বা মাঝি রক্ষা পায় তার 
নানেই সুবণ'পুরের গায়ে গা দিয়ে গ্রাম বদরহাট | মখদুম শাহ বদরুদ্দীন 


৬৬ 


বদর আলম যাহিদীই যিনি সাধারণ্যে পরিচিত বদরপীর রুপে। 
নদীর বুকে চলার সময় মাঝি বা যাত্রীরা যাতে বিপদে না পড়ে, 
ঝড়-তফানে যাতে হারিয়ে না যায় তারই জন্য তার। আজো মরণ 
করে বদরপীরের নাম । বৈচার তালে তালে সুর মিলিয়ে উচ্চারণ 
করে “বদর “বদর? । 

মনসা মঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের অন্যতম ছিলেন বাদুড়িয়ার বিপ্রদাস 
পিপলাই ৷ বাদুড়িয়া দেগঙ্গার নিকটতম প্রতিবেশী-জল ও স্হলপথে 
দুটি ক্হানের সম্পকও ছিল নিবিড় । বিপ্রদাস সহ বাংলার বাইশ কবি 
রচিত “পদ্ম-পূরাণ বা মনসামঙ্গন” কাব্যও এ কথা স্পস্ট করে বলে 
_-ণচন্দূধর বা চাদ সওদাগরের ডিঙ্গা জুন্দরবনের পথে চন্দকেতুর 
দেশে বাণিজ্য করতে আসতো ।” বলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সকল 
বন্দরের সাথে বাণিজ্যিক সম্পকও ছিল চচ্দূকেতুর। ফেলে আসা 
দিনের তাৎপযময় সে কথা খুজে পাই অতীতের পৃজ্ঠায়-_- 

“সওদাগরের ডিঙ্গা চলে চন্দ,কেত্র দেশে 
শিবেরে বান্দিয়া শিরে চাদ চলে শেষে” 

বিস্মৃতির অস্পম্টতায় বিলীন হলেও পর্যবেক্ষণ একথা তুলে 
ধরে যে মৃত স্বামী লখিন্দরকে [নয়ে সতী বেহলার ভেলা ভেসেছিল 
বদর সুবর্ণপূর, পাথরঘাটা, পারপাটনা মনসাদহ ও পদ্মার প্রাণচঞ্চস 
তেউয়ের উত্তালে। 

শেষ হয়ে গেছে কত দিন, কত রাম্ত্রি, সুদীর্ঘ সময় পথ- হস্স়েছে 
অতিক্রোস্ত। তবুও আমাদের আঙিনা আজো সিন্ত বাঙালি হৃদয়ের 
রমণীয় রসধারায়। 


৬৭ 


নৌঞ্ক €তী- বনাবাবি 


চৈত্রের দুপুর । তেতে উঠেছে রোদ ॥। সারা মান জুড়ে কোথাও 
দেখা নেই চাষীর | ব্রামমকোলার বিশাল মাঠের মাঝখানে গোলাকার 
এবখশ্ড বন । ভয় লাগে প্রবেশ করতে । কিন্তি ভত্তি করে সকলে । 
গিয়েছিলাম বনবিবির খানে- সাথে আলোকচিত্র শিল্পী 

“বনবিবি নাম তার ভাটির প্রধান 
হিন্দ, মুসলিমে তাকে জানায় সালাম” 

২৪ পরগণার লোকমনে জাগ্রত দেবী বিশেষভাবে সুন্দরবন 
এলাকার নর-নারীর । দেগঙ্গাও তো একদা ছিলো সুন্দরবনের 
অন্তরভন্ত। বনবিবির আরো অনেক নাম আছে যেমন- বনদেবী, 
বনচস্ভী, বনষল্ভী, অরণ্যদেবী প্রভৃতি । দেগঙ্গার কত গ্রামে যে 
বনবিবির থান জড়িয়ে রয়েছে তা বলা কঠিন। তার মধ্যে 
রয়েছে মাটিকুমরা, গাজীতলা, ঢালিপাড়া, শিমুলিয়া, হড়পুকুর, 
আজিজনগর, নিরামিশা, গ্যাংআটি, দেউলিয়া, রায়কোলা সহ 
আরো সব প্রাম। দুই ধর্মের মানুষের কাছে ধর্মীয় চিন্তার 
ক্ষেত্রে এমন অনিবচনীয় প্রতিরূপ কমই দেখা যায় । 

কেন এই বনবিবির পুজো £ 

হিং জীব জন্তর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার 
আশায় পূজিতা হন বনবিবি। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ 
করার আগে মৌলে, কাঠুরিয়া, নৌজীবীরা মানত করে 
যায় বনবিবির কাছে । ভালো ভাবে ফিরে এসে তার খানে পুজো 
দেয় নানা উপাচার নিয়ে । ওপরে দেগঙ্গার যে গ্রামগুলির নাম 
উল্লেখ করলাম তা ব্যতীত বনবিবির থান রয়েছে মরা পদ্মা ও 
নদীখাতের ধারবরাবর পলীগুলিতে । রায়কোলাতে--রয়েছে বিশাল 
আকারের বনবিবির বন। কবে থেকে কোন কাল থেকে এ 
বনবিবিতলার সৃচ্টি কেউ বলতে পারে না। আগে এখানে মানত 
করে মোরগ ছেড়ে দেওয়া হোত । এখনও এ প্লীতি প্রচলিত আছে 
২৪ পরগণার সবন্র। মোরগ ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
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লোকগবেষক গোপেশ্দ্র ক্ুঞ্চ বসু বলেছেন-_-“সম্ভবত এ 
প্রথাটি বৌদ্ধ প্রভাবের ফল।” ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও 
আছে পাখি কেনার রীতি-নীতি । এগুলি আবার তীর্থস্থানে এনে 
মুন্তি দেওয়া হয়। মোরগ ছেড়ে দেওয়া তারই বিবতিত রূপ বলে 
বিশ্বাস। 

কে এই বনবিবি £ কবে থেকেই বা কিভাবে বনবিবি পুজো পেতে 
শুরুঃ করলো তা নিয়ে চিরাযসত লোক কাহিনীটিই বলি- দক্ষিণ রায় 
বাঘের দেবতা । বাঘের দেশ সুন্দরবন এলাকায় যে সব মানুষের 
বসবাস তারা সব সময়ই পূজো করে দক্ষিণ রায়কে । ব্যাপার হলো 
কি একবার দক্ষিণ রায়ের সাথে বিবাদ বাধলে বনদেবীর । কি 
ব্যাপার £ বনবিবিকে যেন সুন্দরবনের মান্ষ বেশি মান্য করছে। 
বাগ হলো দক্ষিণ রায়ের । দক্ষিণ রায় ঢাল তলোয়ার টাঙ্গি নিয়ে 
যুদ্ধ করবেন বনবিবির সাথে । 

বাধা দিলেন তার মা। তিনি বললেন যুদ্ধ হবে আওরাতে 
আওরাতে-__অর্থাৎ নারীতে নারীতে । কখনই পুরুষের সাথে নারীর 
যদ্ধ নয়। কি করবেন দক্ষিণ রায় ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষে 
পাঠালেন তার স্ত্রী নারায়ণীকে _ বনবিবির সাথে যুদ্ধ করতে । 
অনেকে বলেন নারায়ণী তার স্ত্রী নন দক্ষিণ রায়ের মা। হুদ্ধ 
বেধে গেল ' বড়খা গাজী তখন এলাকার পীর । যুদ্ধ তার আদৌ ভাল 
লাগে না। তিনি এসে বোঝালেন দৃ'পক্ষকে যে যুদ্ধ করা ভালো 
নয় । তার চেষ্টায় যুদ্ধ গেল থেমে । শান্তি ফিরে এলো জলা 
জঙ্গলময় ভাটি অঞ্চলে । দু'জনেই থাকবে বনে দেবী ও দেবতা হয়ে । 
সব সম্প্রদায়ের মানুষই তাদের মান্য করবে । সেই থেকেই হিন্দ্‌ 
মুসলমান সৌহাদ্যের প্রতীক হয়ে রইলো বনদেবী বা বনবিবি। 

বতমানে রাস্তার পাশে, লোকালয়ে মৃতি কিম্বা 'থানে মানত 
কিম্বা পূজো করার রীতি প্রচলিত হলেও আদিতে ছিলো অন্য ব্যবস্থা । 
তখন বিরাট কোনো জলা জঙ্গলময় এলাকায় খাল বিল নদীর 
তীরে কিম্বা বট-অশ্বখথের তলে পূজা হতো বনবিবির । 

সেদিক দিয়ে রায়কোলার মত দেউলিয়ার বনবিবিতলা বহন করছে 
বহু পুরানোকালের স্পষ্ট ইঙ্গিত। দেউলিয়ার বনবিবিতলা ছিল জাগ্রত । 
এ নিয়ে আছে এক চমকপ্রদ ঘটনা । দেউলিয়ার বনবিবির 
প্রাচীন অশ্বখগাছের ডাল একবার কেটে ফেলার ফলে জমির মালিক 
শ্রীউপানন্দ মণ্ডল দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসা করে যখন 
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সুস্থ হরে উঠতে পারছিলেন না তখন বুৰতে পারলেন বনদেবীর ক্ষতি 
করার জন্যই তার এ অসুস্থতা । তিনি মনে মনে ঠিক করলেন নতুন 
করে গাছ লাগিয়ে দেবেন। এর পরই তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে 
ওঠেন । দেউলিয়ার গড়ের পাশে বনদেবী তলায় ভাদু, মাসের 
সংল্রগন্তির দিন গৃহিনীরা একভ্রিত হন সেখানে । বনদেবী বা 
বনবিবিকে পূজো করলে বাড়ির পশুপন্ষী সহ মানুষজন ভাল থাকবে 
বলে বিশ্বাস । বন ষম্তীর তলে বসে চিড়ে, দই, আম, কাঠাল 
সহযোগে আহারাদি করতো সকলে । এখন অবশ্য গৃহিনীরা সে 
পাঠ সেরে নেন পাকা রাস্তার ধারের এক মাঠে বসে । মনে হয় 
কাদা মাটির রাস্তা তাঁরা এড়াতে চান। কিন্তু পুজো পাবনাদি 
যথাযথ ভাবেই অনুষ্ঠিত হয় । গৃহিনীরা বাড়ি ফেরার সময় নিয়ে 
আসেন এক ঘট জল । তারা বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত নিয়ম 
নেই আলো তভ্রালার । সন্ধ্যার প্রদীপ ত্রলে উঠতো সীমন্তিনীদের ঘরে 
ফেরার পরই । তার আগে বাড়িতে না জ্বালা প্রদীপ হাতে নিয়ে 
দাড়িয়ে থাকে অন্যজন । বনবিবিতল থেকে ফিরে আসা গুহিনী 
উঠানে দাড়িয়ে বলেন -- 

ঘরে নেই কেন গো আলো £ 

বাড়ীর মানুষ, গরু আছে সবাই ভালো £ 


প্রদীপ হাতে বাড়ীতে অপেক্ষারত অন্য জন বলে ওতে-- 


গিনি গেছেন বনভোজনে 
বাড়ির সবাই আছে ভালো । 


এর পর ঘটে করে আনা জল ছিটিয়ে দেয় ঘরের দুয়ারে, শিশুদের 
মাথায়। ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে সাঁঝের প্রদীপ, বেজে ওঠে 
সন্ধ্যার শুভ শঙ্খধবনি । 


রায়কোলার বনবিবি নিয়ে শুনেছি ভয্নঙ্কর কথা ॥। অনেক 
প্রবীণের সাথে দে কথা শোনালো তরুণ ফজের আলী। 
বনবিবি'র কাছে মানততো সবাই করে বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার 
জন্য, তার ওপর এক সময বাঘও আসতো এখানে । হিংস্র 
নরখাদকের হাল্লম শব্দে কেঁপে উঠতে সারা এলাকা । ভয়ে শিউরে 
উঠতো সবাই । কিন্ত ভয় জয় করার মন্ত্র ছিলো মা ঠাকুরমাদের 
জানা । পরদিন তাঁরা বনবিবির থানে গিয়ে মানত করে আসতেন । 
তিনি শুনতেন তাঁর ভক্তদের কথা । বনদেবীর আদেশে গভীর রান্রে 
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বাঘ এসে মাথা নোয়্াতো তার থানে। তাঁর নির্দেশে মাথা নীচ 
করে বাঘ চলে যেতো এলাকা ছেড়ে । 


যারা এক সময় চেষ্টা করেছে এ বন কেটে ফেলতে তাদের 
পরিবারের শান্তি হয়েছে বিদ্বিত। কেউনা কেউ আল্লান্ত হয়েছে 
দুরারোগ্য রোগে । ধর্মীয় বিশ্বাসের শিকড় মনের অনেক গভীরে । 
তাই তারা মাটির ওপর আপনা খেকে স্থস্ট শিকড় উচ্ছেদ করে 
আপন বিপদ ডেকে আনতে চায় না--বরং বিপদে পড়লে তাকে 
ফমরণ করে উদ্ধার পেতে চায় । সে কথাই লেখা আছে মুন্সি 
বয়নুঙদ্দিনের বনবিবির জহর নামায়__ 
“আঠার ভাটির মধ্যে আমি সবার মা। 
মা বলে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না ॥ 
সঙ্কটে পড়িয়া যে বা মা বলেডাকিবে। 
কখনও কোথাও সে বিপদে না পড়িবে ॥। 
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“বীচাও নাচি-পেঁছে পট” 


ব্রম্টি পড়ছে না মাটিতে । কিন্তু আকাশটা মেঘল। । গিয়েছি 
পেঁচো পাচীর থান্‌ দেখতে । হাদীপুর, হামাদামা, রামনগর থেকে একটু 
আগিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে নেমে গড়ন মামুরাবাদ _ গ্রামের কাঁচা 
রাস্তায় । আবাদ থেকে এসেছে মামুরাবাদ । এক সময় প্রামেব 
গা দিয়ে বইতো “বউলির খাল”, মজে গেছে অনেক কাল আগে। 
গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতে সঙ্গী হলো একদল বাচ্চা কাচ্ডা। 
পেঁচো পাঁচীর থান কোথাম্স জিজ্তাসা করতেই কে আগে দেখাবে_- 
সেই প্রতিযোগিতা করতে করতে নিয়ে গেল আমাকে । 

“পেঁচো বা পাচু ঠাকুরের রং কালো । মাথায় জটা, বা ঝুটি করে 
বাধা ৮১০ চোখ দুটি বেশ বড় বড় ও প্রায় গোলাকার এবং 
একটু লাল ইত্যাদি ।” লোক গবেষক গোপেন্দ্র ক্ুষ্ণ বসুর 
দেওয়া বিবরণের মৃতির রূপ এরকমই । মুতি নেই মামুরাবাদে আছে 
প্রতীক । প্লাস উল্টো করে বসালে যেমন দেখতে হয় এমনি ভাবে 
তৈরি দটি মাটির লম্বারুতি খণ্ড । একটি পেচোর অপরটি পাঁচীর । পাশে 
আর দ.টি ছোট আকারের এমনি মৃতি। কেন ও দুটি 2 জিজ্ঞাসা 
করতে উত্তর পাওয়া গেল না সঠিক । পুত্র কন্যার হয়ে পুজা দেয়, 
মানত করে পেঁচো পাঁচীর থানে। কেন £ সন্তান না হলে, সন্তান হক 
না বাচেল আর পেঁচোযস পাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে, বা 
দিনে দিনে শিশু শীর্ণ কায় হয়ে পড়লে লোকের ধারণা হয় বুঝি পেঁচোয় 
পেয়েছে, এ সব সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করে পেঁচো পাচী। শনি, 
মজলবার থানে আসেন সকলে । দূর দ.রান্তর থেকেও লোকে আসেন 
ওখানে । দীঘ দিনের সঞ্চিত বিশ্বাস এখানে টেনে আনে ভক্তদের । 

তবে ম্লতঃ পেঁচো পাঁচী সন্তান না হওয়ার জন্য এবং ভুমিন্ভ 
হওয়ার পর মারা যায় এদের হাত থেকে রক্ষাকারী দেবতা । 

অনেক থানে অনেকেই দড়ির সাহায্যে তেলা বেধে আসেন ॥ 
ধারণা এর প্রতি পেচো পাচীর নজর পড়লে তার মনোব।গ্া পূরণ 
হবে। মানতও করেন । তবে মানতের বস্ত অতি সাধারণ, দ্‌ধ, 
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বাতাসা, ইত্যাদি । এক কোণে পড়ে আছে কয়েকটি ভাঙ্গাচুরো মৃতি। 
মানতের সাথে সাথে এগুলো দিয়ে গেছে । সৌকিক দেব-দেবী পেঁচো- 
পাচী। তাই নেই কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্। তবে ইদানিং কোনো 
কোনো স্থানে পুরোহিত ডাকা হচ্ছে।' শ্লোক পাঠ হচ্ছে । 
মামরাবাদে কয়েক প্ররুষ ধরে দেখাশোনা করেন একটি 
পরিবার । ৭০ বছর বয়সে পুটে কচি মারা যাওয়ার পর দেখাশোনা 
করেন তার ভগ্মী রঙ্গিলা বিবি (৩২)। হাসনাবাদ, বাদ্‌.ড়িয়া, টাকী 
প্রভৃতি দূরাঞ্চল থেকে বিশ্বাসী নত্রনারীরা দখের বোঝা নিয়ে আজও 
সমবেত হন থানে । হিসেবের অন্মান বলে মামুরাবাদের মাটিতে 
দুশো বছরের বেশি সময় ধরে রয়েছে পেঁচো পাঁচীর থান । মাতের 
একান্তে থানটির দেওয়াল মাটির ঢাকা আছে টালির চাল দিয়ে, 
তার অবস্থা খুবই সঙ্গীন । খানের আক্ৃতি মহত্তম নয় কিন্ত্ত জড়িয়ে 
আছে অনেক মাহাত্ম্য । ভ্তত্তিল্্রদ্ধা ও বিশ্বাসে মিলেছে মনের 
আকাখ্িত অনেক বস্ত । পেঁচো পাঁচীর থানে মানত করে বেচে থাকা 
শিশ্দের অনেকের নাম পঞ্চানন, পাটুগোপাল ইত্যাদি । মানুষের 
বিশ্বাস অফুরন্ত তাই আজও দেখি শিশুর মাথায় চুল, হাতে বালা । 
৩, ৭ কিম্বা ১১ বছর পর পেচো পাচীর নামে মুণ্তিত হতে দেখি 
অনেককে । 
লৌকিক দেবতা, কিন্ত ঘটে গেছে অনেক অলৌকিক ঘটনা ॥ 

নিকট দূর থেকে অগাধ বিশ্বাস নিয়ে আসা সরল প্রাণ নর-নরী 
মন্ত্র উচ্চারণের ভঙ্গিমায় মনে মনে বলে-- 

“থানে তোমার মাথা রাখি 

কোলে দিও ছ:-_ 

হলে তুমি নিও না আর 

তোমার পায় দিলাম ঢালি 

বাচাও বাঁচি, পেঁচো প্রাচী” 
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নপব ছু” 


“শালকে দ"'। খনার টিপি ধরে মিনিট পনেরো মত হাটতে হবে। 
ক'চেমোড়ার মোড় থেকে আগিয়ে গেলে মিলবে পদ্মার মৃত শাখা । মৃত 
হলেও সবাই এখনো একে ডাকে পদম। বলে । পদ্মার ধার বরাবর 
পৃবদিকে আগিয়ে গিয়ে দাড়ান চিকিৎসক “তারক ঘোষের' তৈরি 
পোলের কাছে । দেখবেন দ.র থেকে একসারি নারকেল গাছ আপনাকে 
দেখে মাথা দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে । এখানে দাড়িয়ে যে 
কোনো গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে কিংবদন্তীর 
বেড়াজালে আবদ্ধ একখন্ড জমি । 

আল্লাহ-প্রেমিক দরবেশ অনেক যোজন পেরিয়ে পে ীছেছেন 
রায়কোলা গ্রামে । সেখান থেকে রওনা দিয়েছেন দেউলিয়ার রাজার 
উদ্দেশে । তাঁর ইচ্ছা রাজার সাথে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করবেন 
ধর্মের নানা দিক নিয়ে । কিন্ত থমকে দাড়িয়ে গেলেন পদ্মার 
তীরে এসে । ওপার এয়়াজপ্‌রে যেতে পারছেন না। এয়াজপ.র 
পার হতে না পারলে রাজার কাছে পেছানো কঠিন । পদ্মার দুরত্ব 
ঢেউ তার বড় প্রতিবন্ধক । তার ওপর চওড়া তো আছেই। একটা 
কথা সত্যি এক সমগ্স দ.র-দব্রান্তর খেকে বড় ছোট নৌকা এসে 
এখানে নোঙর করতো । রাভ্রির মত বিশ্রাম করতো এখানে । 
নোৌকাগুলোকে বেঁধে রাখতো তেতুল গাছের গ্ুড়িতে। কাছি খসধার 
দাগের ক্ষত দেখেছি তেতুল গাছের গায়ে । বতমানে অবশ্য গাছটি 
কেটে ফেলা হয়েছে। 

যা হোক দরবেশকে পদ্মা তো পার হতেই হবে। সিদ্ধ 
সাধক তিনি । হাটা শুরু করলেন পদ্মার জলের ওপর দিয়ে । 
দুর্ভাগ্য নদীর মাঝখানে এসে তার প্রিয় সাথী শালিখ পাখিটি হাত 
থেকে গেল জলে পড়ে । ডুবে মারা গেল পাথিটি। যেখানে পড়ে 


গেল সেখানে সৃষ্টি হলো গভীর খাত। সে স্থানটির নাম হলো 
“শালকে দ”। আসলে কথাটি হলো “শালিখ দহ”-শালকে দ? 
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তার অগন্্ংশ রূপ। “দ' কথার অর্থই হলো--“নদীর গভীর 
জলস্থান ।*, 

অন্যজনে একটু অন্য গল্প বলেন। দরবেশকে যেতে হবে 
ওপারে । এখানে নদী কতখানি গভীর ও চওড়া তার জানা দরকার । 
তার প্রিয্ন সাথী শালিখের কানে কানে কি যেন বলে তাকে ছেড়ে 
দিলেন। ওপার থেকে এপারে ফিরে এলেই সব বোঝা যাবে। 
কিন্তু নাতার প্রিয় শালিখ আর ফিরে এলো না। ফেরার পথে 
নদীর মাঝখানে দে গেল পড়ে। ডুবে গেল সবার সামনেই। 
ডোবার যায়গাটি হলো আরো গভীর । কিন্তু দরবেশের ক্ষমতা 
তো অলৌকিক । তিনি মন্ত্র বলে গভীর স্থানটি দিলেন ভতি 
করে। জল শুকিয়ে তৈরি হলো ডাঙ্গা। চুরাশিটি গ্রাম তৈরি হলো 
তার ওপর । চোরাশী নাকি তারই মধ্যে একটি গ্রাম । 

আরও একটি কলপকথা আছে "শালকে দ” নিয়ে । দরবেশ 
তার দৈব ক্ষমতা বলে শালিখের পিঠে চেপে পার হচ্ছিলেন পদ্মা । 
মাঝখানে এসে ডুবে যায় তার বাহনটি । শ্রেগধে ফেটে পড়েন তিনি। 
তার অভিশাপে, শালিখ যেখানে ডুবে গেলো- জায়গাটা গেল শুকিয়ে । 
স্জ্টি হল চর। তারই ওপরই বর্তমানের সব গ্রাম । শতাব্দীর 
পর শতাব্দী অতিন্রগন্ত হয়েছে । স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ ভুলে 
গেছে সব কথা । কিন্ত ভোলেনি পদ্মার ওপর একখন্ড মাটির সাথে 
বিজড়িত “শালকে দ” র গন্পকথা । 


৭৫ 


খধক্টসিট ফান লোন বায; 


“আপনি যে একাননবতা পরিবার স্থন্টি করেছেন”_একবার 
উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যাঞস বিপ্লবী ষতীন্দ্রমোহনের সেবাকাষ দেখে 
তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় এ উত্তি করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস। 
বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন একদিকে ছিলেন পরম গাঙ্ধীবাদী অপরদিকে 
বাংলাদেশের বগুড়া জেলাতে তাঁর প্রতিজ্গিত “গণমঙ্গল”' ছিল সশস্ত্র 
বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয় । গ্রাম চাকলাকে তিনি সাময়িকভাবে 
বেছে নিয়েছিলেন কাহক্ষেত্র রূপে । চাকলাবাসীদের তিনি চেস্টা 
করেন ইংরাজদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার । এখানে তিনি প্রচলন 
করেন মুন্টি ভিক্ষা প্রথা ও শিক্ষাদেন চরকাক্স সুতা কাটার । 
চাকলাতে এ সময় বিপ্লবীদের মধ্যে কারা আসতেন জানা যায়নি 
বটে কিন্ত তার “গণমঙ্গল” পরিদর্শন করেছেন মহাত্মা গান্ধী, 
কবি নজরুল ইসলাম, জতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত চারণ কবি মুকন্দ দাস 
প্রমুখ বরেণ্য ব্যন্তিব্বন্দ। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের 
অপরাধে ইংরাজ সরকার তাকে বিভিন্ন সময় আটক রাখেন বাংলার 
বিভিন্ন কারাগারে । পুরাতন নথিপতভরে দেখা যায় যে তাকে 
বেশ কিছু দিন আটক রাখা হয় দেগঙ্গা থানাতেও । সম্ভবত 
সেটি হবে ১৯২০ শ্বীস্টাব্দ | 
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পাচ প্রযুন চত্ধ। আয়ত 


বতমান প্রজন্ম জানতে না পারলেও একথা সত্য প্রাক্-স্বাধীনতা 
কালে বাংলার কটিরশিল্প জগতে দেউলিয়ার একটা বিশেষ স্থান 
ছিলো । এক সময় বিশেষ কদর ছিলো এখানকার কাঠের ঘানিতে প্রস্তুত 
সরিষার তেল ও চরকায্ম এবং তকলিতে কাটা জুতার । সে সমস্ব 
১১০ খানা”্র মত ঘানি চলতো এ গ্রামে । উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী 
যেমন বাইরেও যেত তেমনি খাদি প্রতিষ্ঞানের” মাধ্যমে বিক্রয় হতো 
দেউলিয়়াতেও । ইংরাজদের কাছে তখন খাদি দ্রব্য ছিল চক্ষুশূল। 
যদিও শেষ পযন্ত কটির শিল্প টিকে খাকতে পারেনি কলের সাথে 
প্রতিযোগিতা করে । 

স্বাধীনতা যজের প্‌রোহিতেরা বিভিন্ন সময়ে দেউলিয্সাতে 
এসেছেন এখানকার কার্ধাদি দেখাশোনা করতে । কৃটির শিন্পকে 
বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে "খাদি প্রতিষ্ঠানের” উদ্যোগে দেউলিয়াতে একটি 
সভা অনুজ্ঠিত হয় ১৯৪৬ শ্রীস্টান্দের ২৬ মার । সে সভায় উপস্থিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বাংলার গান্ধী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও তাঁর 
স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী এবং দেশপ্রেমিক আচার্য প্রফলচন্দ্র রায় । আনন্দ 
অনুভব করি সেদিন দেউলিয়া গ্রামের মাটিতে বরেণ্য মানুষদের 
উপস্থিতির কথা স্মরণে এনে । 
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একটি প্ররসীয় প্রান 
একওন পাব স্সধনীখ্ন ব্যাড 


সেকথা ১৯৬৭-৬৮ সালের। সংবাদপন্ত্রের শিরোনামায় না 
হলেও একস্থানে প্রকাশিত সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইতিহাস 
অনুবাগীদের । সরকারী উদ্যোগে “টেস্ট রিলিফে” মাটি-কাটার সময় 
কোদালের আগায় উঠে আসে কয়েকটি পোড়ামাটির মৃতি। 
পরবত্তীকালে বিভিন্ন সময়ে এ গ্রাম থেকেই সংগৃহীত হস্সেছে 
মৌযযুগের মুদ্রা,  শুঙ্গ-কুষাণকালের মিথুন ফলক, পালযুগের 
দেবী-দুর্গার ম্বল্ময় মৃতি । নির্মান কৌশলে এগুলি স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছে প্রাচীনকালের রীতি-নীতির বৈ শিল্ট্যকে । 


গ্রামের নাম ঝিকরা। “জান্রম” রূপেও উল্লেখিত হয়েছে কোনো 
কোনো গ্রন্থে । বিশ্ববিশ্রুত এতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
লেখাতেও অমর হয়ে রয়েছে ঝিকরা বা জান্রগর কথা । এতিহাসিক 
বন্দোপাধ্যায় বলেছেন “১৯০৯ খুস্টাব্দে জিলা ২৪ পরগণার 
অন্তর্গত “জান্রায়” এই জাতীয় ছয়টি মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছিলো |” 


এতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের “বাঙলার ইতিহাস, 
( আদিপবে ) দেখি-_-“বাংলাদেশে ২৪ পরগশার “জান্তা” এবং 
বেড়ার্টাপায় এই ধরণের রৌপ্য ও তাম্্র মুদ্রা আবিম্কৃত হইয়াছে । 
ইহাদের সঙ্গে ভারতবষের নানা স্হানে প্রাপ্ত এই জাতীয় মুদ্রার নিকট 
আত্মীয়তা ধরা পড়ে 1”? 


এখানকার ভুমি থেকে পাওয়া আরো যে নিদর্শন আমাদের 
চমকে দেয় তা হলো, ঝিকরা ও এরই গায়ে গা দিয়ে গড়ে ওঠা 
গ্রাম বাসাবাটির পূজ্করিণী শুকিয়ে গেলে দেখা যায় গৃহের প্রাচীর 
ও ছাদ। ভুগভে আরো দেখা ষাস্স বিশাল হর্মের ধ্বংসাবশেষ । 
অবাক হতে হয় এই কথা ভেবে যে--এ সকল সম্পদ সমূহের রহস্য 
উদ্ঘাটনে উদ্যোগী হননি কেউ বা মুল্যায়ণও হয়নি পুরোপুরী । 
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আপাতত স্মরণ করি এক ব্যন্তিকে যার খুব মনোহর শ্রাণ নিয়ে 
খুশি হয়েছিলো বাঙলার সংস্কৃত ও সংস্কৃতি জগৎ, যিনি একদা 
কমরণীয় হক্সেও আজ বিস্মৃত । 

তখন ইঙজগ-বজ সমাজ নব্য কালচারের নামে এক শ্রেণীর মানুষের 
মধ্যে চলছে বেলেল্পপনা ! নব সভ্যতার নামাঝলী গায়ে চড়িয়ে 
অসৌজন্যতার প্রকট প্রকাশ, করণ সুধাই যখন বিলাসী বাবুদের 
একমান্তর আনন্দের কারণ বাবুদের, সেই সময় “বারুণী বিলাস" 
গ্রন্থখানি বিরাট ঝড় তুললো সমাজে ঃ ভিমরুছলের চাকে ডিল মারার 
মত ছটফট শুরু করলো একদল বাবু । চারদিক দিয়ে লেখকের 
উদ্দেশ্যে বষিত হতে লাগলো কটু বাক্য । শেষ পযন্ত সংশয়ও দেখা 
দিল লেখকের জীবনের ওপর । লেখক সফল শিক্ষকও বটে । কৃতি 
ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সংঙ্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা জানকী ভট্টাচার্য, 
জাতীয়তাবাদী নেতা ব্রক্মবান্ধব, বাংলায় মহাভারত লেখক কালীপ্রসন্ন 


সিংহ পুত্র বিজয্ন সিংহ প্রমূখ । তিনি বিজয় সিংহের গুহ শিক্ষকও 
ছিলেন । 


কালীপ্রসন্ন মলিংহের কানে গৃহ শিক্ষকের বিপদের কথা 
পৌছোলে তিনি শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ করেন রাল্ত্রে পড়ানোর 
পর বাড়ি ফেরার সময় তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িটি ব্যবহান্ন করতে । 

লেখকের আরো কিছু গ্রন্থ এ সময় পাক সমাজে আলোড়ন 
স্চ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো । গ্রন্থগুলি “চন্দ্রহাস” “মহাভারতের 
সুখশশী আজ যবন কবলে” “মদন্্রম ইত্যাদি । পণ্ডিতজনের প্রশংসা 
লাভ করেছিলো “রথুবংশ”, কমার সম্ভব-এর টীকা গ্রন্থগুলি। যার 
দ-চারটি কিছুদিন আগেও দেখা গেছে বঙ্গীয় সাহিত) পরিষদে । 

মান্তর কড়ি বছর বয়সে বিপুল পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি উপাধি পান 
'বিদ্যারত্র” । যার কথা বলছি ইনি নবীন চন্দ্র বিদ্যারত্র । বাড়ি 
ঝিকরা-সাধারণ্যে অখ্যাত হলেও অনেক খ্যাত কীতির ধারক এ 
গ্রাম । নবীন চন্দ্র ছিলেন মহা পণ্ডিত। পিতা শ্রীনাথ ন্যায় পঞ্চানন্ও 
ছিলেন শাস্ত্র বিশেষত । এ সব কথা হচ্ছিলো নবীন চন্দ্রের ঝিকরার 
ভিটাম্ম বসে তার উত্তর পুরুষদের সাথে । 

নবীন চন্দ্র পঙ্ডিতের পুব পুরুষদের আবাস ভুমি ছিল সংস্রুত 
চর্চা ও শাস্ত্র শিক্ষার পীশস্থান হুগলীর গুগ্তিপাড়াতে । সেখান 
থেকে তার পূব পুরুষ রুদ্রেশ্বরকে কুলপুরোহিত করে নিয়ে আসেন 
পাশের গ্রাম আজিজনগরের জমিদার দেওয়ান মাধব চৌধুরী । 
তখন গুপ্তিপাড়া লঘু অথে মেয়েদের “চোপা*র জন্য শুধু মান্র নয়, 
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তার খ্যাতি শামস শিক্ষাপ্মও। সে সময় বাংলার অকসফোর্ড 
নবদ্বীপ, টনহাটী, ভাটপাড়া, শুপ্তিপাড়ার পঙ্ডিতজনেরাই বাংলার 
শান্তর ও সংস্কৃত জগৎ আলো করে রাখতেন । নবীন চন্দ্র শুধু মান্র 
বংশ সূত্রে পণ্ডিত নন তিনি ছিলেন লেখক, টীকাকার, সমাজ 
সংস্কারক ও সফল শিক্ষকও বটে । 

১৮৭২-এ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর কলেজের তখন নাম ছিল 
মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন । বিদ্যারত্র দীর্ঘ দিন সুনামের সাথে 
বিদ্যাসাগর কলেজ অধ্যাপনা করেন । “মেত্রোপলিটন কলেজ ও 
বিদ্যাসাগর মহাশয়” প্রবন্ধে কালীর ভন্রাচাষ্য উল্লেখ করেছেন, 
“যৎ্কালে সারদা রঞ্জন ও আমি মেট্রোপলিটন কলেজে প্রবেশ করি 
তখন কলেজের অবস্থা অতি সন্দর, পি, কে, লাহিড়ী, এন, ঘোষ, 
বৈদ্যনাথ বসু, ক্ষুদিরাম বসু, পণ্ডিত নবীনচন্দ্র প্রভৃতি স্বিখ্যাত 
অধ্যাপকদিগের অধ্যাপনায় কলেজের এমন খ্যাতি বাহির হইয়াছিল যে 
প্রেসিডেন্সি কলেজও ইহার নিকট হীন বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল |” 
তৎকালীন সময়ে শিক্ষকদের পণশন-পান নিয়ে একটি ছাত্রের 
স্বীকারোভ্িগ্রি কথাও উল্লেখ করেছেন ভভ্রাচাষ্য মহাশয় “আমি 
প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ত হইয়াছিলাম। আপনাদের পি, কে, 
লাহিড়ী যেমন ইংরাজী পড়ান, নবীন পন্ডিত মহাশর সেরূপ সংস্কৃত 
পড়ান" । এরূপ কুন্ত্রপি হয় না। সেইজন্য প্রেসিডেন্সি 
কলেজ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি।” শতবর্ষ পুতি উপলক্ষে প্রকাশিত 
মূল্যবান সংখ্যা “বিদ্যাসাগর কলেজ স্মরণিকা" (১৮৭২-১৯৭২)-তে 
লিপিবদ্ধ রক়্েছে-- 

1109 8105010080101/ 285 56155 05 5001) 61001106110 (62,01)613 25 
911 90170120917) 1320971905 751252719 0100207179101115 টঞত 
(01792770179) ৬1৫52120095, 159561700 ট্িঞচা 0195 9158.৫9 
[২810181) 1.0 ০6০, 

শুধু তাই নয়, আমরা বিদ্যারত্র সম্পর্কে আরো জানতে পারি 
জাতীয়তাবাদী নেতা ও দেশ প্রেমিক সাংবাদিক ব্রহ্মবানহ্ধবের 
লেখনী থেকে । ১৮৭৮ খুস্টাব্দেতিনি ছিলেন এখানকার এফ, এ 
ক্লাশের ছাত্র । স্ম্বৃতি চারণায় শ্রদ্ধা সহকারে তিনি বলেছেন-- 

“9 19201017585 ০1 9০90৫ 1100960. 90120 132.109-)99, 
[১1552870102 12151015 ্ঞড12 ৬1058190029 615 ০017 1068,011919. 
6 0011956 %/25 101117115 51611? (৮1052586297 0:911990 09171091195 
(001210)010)012,610158 ৮ 0111109) , 
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বাগমী, দেশ নেতা সুরেন ব্যানাজীকে তিনি সহকমীঁরূপে 
পেয়েছেন । এটা একটা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার । বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন কারণে বিদ্যাসাগরের সাথে অধ্যাপকদের মতভেদ ঘটলেও 
অনেকেই ইনস্টিটিউশন ছেড়ে চলে গেছেন--যান্নি বিদ্যারত্র | 
নবীন চন্দ্র শুধুমান্্র বিদ্যাসাগরের সহকর্মী নন বান্ধবও ছিলেন। 
নবীন চন্দ্রের স্ত্রীর অস্ুতসম রান্না বিদ্যাসাগরের কাছে ছিল পরম 
উপাদেয় । 

প্রসঙ্গ ক্রমে নবীন চন্দ্র বিদ্যারত্বের পূব পুরুষদের তেজস্থিতার 
কথা উল্লেখ না করে পারছি না। নদীয়়ার মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের 
দানের কথা সবজন বিদিত। কবিতা, কাবো, গল্পে তার বিপুল 
দানের কথা স্থান পেয়েছে । কিন্তু এমন ঘটনা বিরল হলেও 
দেখা যায় যে নদীয়া রাজের দানও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে । বিদ্যারত্বের 
পুবপূরুষ দানকে অনুগ্রহ মনে করে ব্রদ্ষেতর সম্পত্তি” গ্রহণ 
করতে অসম্মত হন। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র এই প্রত্যাখ্যানে অসম্মান 
বোধ করেন । ফলে ঝিকরার টোল পরিচালনার জন্য প্রদত্ত 
অনুদান বন্ধ করে দেন। পরে বৈদ্যবাটির জম্নিদার একথা জানতে 
পেরে টোল পরিচালনার সাহাযষে; আগিয়ে আসেন । কারো অজানা 
নয় যে আগেকার দিনে রাজা-মহারাজা-জমিদারদের সক্ক্রিয় 
পুষ্ঠ-পোষকতার ফলে টোল, চত্রম্পানী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানশুলি 
বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছিল । এই গ্রামের বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক 
ইতিহাস রসিক হরেন্দ্র নাথ মিল্ত্র গ্রামটি প্রদঞ্ষিণকালে এক জম্মৃতি 
চিহন্হীন স্থান দেখিয়ে বললেন--ওখাং-েই একদা বসতো চতুষ্পাী, 
টোল” । দুর-দূরা্তর থেকে ঝিকরার মাটিতে বিদ্যার্থারা আসতো 
নানা শিক্ষার আশায় । এ্রতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের জন্মধন্য 
বাদুড়িম্মার কাছে পুড়াগ্রামের বিখ্যাত ন্যাক্সরত্ব পন্ডিত ঝিকরার 
চত্ষ্পাতী থেকেই শিক্ষিত হয়েছিলেন । আরো একটুকরো সংবাদ 
কণা গৌরবান্বিত করে আমাদের--নবীন চন্দ্র বিদ্যারত্ের 
পূর্বপুরুষরাই নাকি জগদ্ধান্রী পুজার মন্ত্াদি প্রথম রচনা করেন । 

হারিয়ে গেছে ঝিকরার সারস্বত সমাজ, ধূসর হয়ে এসেছে 
বঙ্গখ্যাত বংশের কিতিবাস কাহিনী । প্রাচীন নিদশনেরও মূল্যায়ণ 
হয়নি । তবুও মনকে বিভোর করে রাখে ঝিকরার ঝিলমিল 


করা একরাশ সুখ স্মৃতি । 
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গস ব্বিত 


৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ, সে সময় গৌড়-রাস্ট্রের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক । 
গৌড় নামের সাথে জড়িয়ে আছে বাঙলী হাদয়ের অনেক আবেগ । 
গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিলো মুশিদাবাদের কর্ণ সুবণ। সেখানকার 
মাটি খু'ড়েও পাওয়া গেছে প্রাচীন ইতিহাসের বহু মূল্যবান নিদশন । 
সে সময় ২৪ পরগণার এসব এলাকাও ছিল গৌড়-রাজ্যের অন্তভূ্ত। 
গৌড় রাজ শশাঙ্ক ছিলেন পরম শৈব। শিবই তার উপাস্য দেবতা । 
তাঁর সময় ভাটা পড়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের । তিনি সমতটের 
ধিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন শিব-বিগ্রহ । দেগঙ্গাও তার মধ্যে একটি । 
মানুষের হৃদয়ে দেগঙ্গার শিব ছিল সু-প্রতিষ্ঠিত। অতীত এতিহ্যকে 
স্মরণ করে স্থানীয়রা “গঙগেশ্বর শিব” বিগ্রহ স্থাপনে উদ্যোগী হলে-_ 
অতীত উদ্জ্রল হবে বততমানের ছোয়ায় । 


মহারাজ শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত শিব বিগ্রহ সমূহের মধ্যে ৬টির 
মাহাত্ম্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে । অনেকে বলেন ৫টির 
কথাও । সদূর অতীতে স্থাপিত সে ৫টি মৃতির মধ্যে রয়েছে 
কৃশদহে যমুনা নদীরতটে লাউপালায় একটি । গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর, 
চারঘাট প্রভৃতি এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল কুশদহ। অপরটি অঞ্থলিজ 
শিব যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো হাতিয়াগড়ে £ তুতীয়টি কালীঘাটে 
নকুলেশ্বর শিব; দেগল্গায্স গঙ্গেশবির শিব ও গাইঘাটায় জলেশবর 
নামক স্থানে জলেম্বরন শিব । অবশ্য একথাও শোনা যায় জলেশ্বর 
শিব মন্দিরটি স্থাপন করেন জলেম্বরের রাজা কাশীনাথ রায়। 
রাজা শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত দেগঙ্গার “গঙ্গেব্র শিব” দর্শন করে 
পণ্য প্রয়।সীরা সঞ্চয় করতো অক্ষয় পুণ্য। ভন্ত হাদয়ে তার আসন 
ছিলো সুগভীর ॥ সুদূর সে দিনে তার অপরূপ লীলাকে কেন্দ্র করে 
দেগঙ্গা হয়ে উঠেছিলো এক তীথ ক্ষেত্র। 


দেগঙ্গার ঠিক কোনস্থানটিতে দেব-মন্দিরটি অবস্থিত ছিল তার 
সঠিক নিশানা ঠিক করতে না পারলেও অনুমিত হয়েছে গ্রাম 
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জামালপুণ্ধে সে মন্দির, থাকার কথা । জামালপুরে মাটির নীচে চাপা 
পড়ে থাকা ধ্বংসস্তুপ যেটি যুগ-যুগান্তর ব্যাপী কথিত হয়ে আসছে 
শিব মন্দির নামে । তবে সে গৌরবময় নিদর্শন আজ অন্ধকারের 
সাথে আলিঙ্গন করলেও সূর্যের মত দীস্তি নিয়ে একদা দেগঙ্গায় 
বিরাজিত গজে*বর শিবের সংবাদে পরম পুলকে উজ্জীবিত হয়ে 
ওঠে আমাদের মন ইতিহাসও তেরোশ বছর ধরে তার পৃষ্ঠায় 
সে মহিমাময় ছবিকে ধরে রেখে পেয়েছে অনাবিল তআ্মানন্দ ঃ 

“হিন্দু ধমে শ্রদ্ধা গভীর 

শশাঙ্ক নৃ্পবর 

মিলিল দ্বিগঙ্জা নগরে 

শিব গঙ্গে*বর” | 


সালাত পিই পীর োকধর পিছ 


ভূন বোঝাবুঝি শুরু হয়েছে গ্রামের মানুষদের মধ্যে । 
অনেককাল আগে থেকে চলে আসা হাটি উঠে যাবে অনান্্। 
শেষ পর্যন্ত মীমাংসার আশায় ব্যাপারটি গেল বারাসাত কোর্টে । 
তখন ইংরাজ আমল, বিচারক মিঃ পি, রায় এলেন সরেজমিনে 
তদন্ত করতে । আধুনিক যানবাহনের প্রশ্নই ওঠে না। বিচারক 
এসেছেন সাইকেলে করে । যখন সোহাইতে পৌছোলেন তখন 
সাঝের জ্যোৎম্া তার সাদা রঙে ঢেকে ফেলেছে জঙ্গলময় 
এলাকাটাকে। লোকজন নেই ॥। ভয় ভয় করছে তার ॥। দাঁড়ালেন 
সেই হাটের আঙিনায় অবস্থিত এক সমাধির সামনে । তিনি 
বিম্মিত হলেন এক অলৌকিক দুশ্য দেখে । তিনি দেখলেন তার 
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সন্মুখে দীড়িয়ে রয়েছে এক শুভ্র শমশ্রুমন্ডিত কেশধারী পুরুষ । 
কোনো কথা নেই। শুধু মু হাসি ঘিরে রয়েছে সমগ্র মুখ মন্ডলে। 
ধীরে ধীরে তিনি আবার অন্তহিত হলেন। ইতিমধ্যে বিচারক 
এসেছেন শূনে গ্রামের সবাই এসেছেন । এরা কিছু বলতে চান 
মহামান্য বিচারককে ॥। “কিন্ত নাকারো কাছ থেকে আর শোনার 
নেই। যা করার আমি করবো ।”--বলে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে 
সাইকেলে করে আবার রওনা দিলেন বারাসতের উদ্দেশ্যে । 
এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল পীর সঈদ দাউদ আকবরের 
সমাধির সন্মখে । ছশো বছর আগেকার কথা । সুদূর আরব 
দেশ থেকে ২২ জন মুসলিম সন্ত এসেছিলেন দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় । 
উদ্দেশ্য ইসলামের মমবাণী তুলে ধরার । সঈদ দাউদ আকবর 
তাদের মধ্যে একজন । দাউদ আকবর বেছে নেন শান্ত নি্জ্জন 
সোহাইকে ধর্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান রূপে ॥। ধারে ধীরে তিনি 
পরিচিত হয়ে ওঠেন “গোরা সঈদ" নামে । অনেকের ধারনায় সঈদ 
থেকেই “সোহাই” নামের উৎপত্তি । 

ভিম্ন পরিসরে দেখা যায় বাইশ জন সম্প্রচারকের অন্যতম ও 
নেতা পীর আববাস আলীর সাথে যুদ্ধ বাধে সুন্দরবনের রাক্ষসদের 
রাজা আকানন্দ ও বাকানন্দের। আকানন্দ ও বাকানন্দ দুই ভাই। 
যুদ্ধে পীরের অস্ত্রে নিহত হয় আকানন্দ। কিন্তু ভাই বাকানন্দের 
অস্ত্রে গুরুতর আহত হন পীর আব্বাস আলী। তখন তিনি নিজের 
চিকিৎসার ব্যাপারে সুপরামশের জন্য তার একান্ত এক আপনজনকে 
পাঠান গোরা সঈদের কাছে । পীর সঈদ আব্বাস আলীর 
আহত হওয়ার সংবাদ শুনে 

“একথা শুনি সঈদ কাদিয়া ওঠে 
অ*বলয়ে দ্ুত লয়ে হেতে গড়ে ছোটে |” 

দই পীর হন একত্রিত। নানা বিষয়ে গোরা সঈদ তার সাথে 
আলোচনা করে ফিরে আসেন আপন আস্তানা সোহাইতে । 
সেখানেই তিনি শেষ নিঃশবাস ত্যাগ করেন | তার মাজার দেখাশোনার 
দায়িত্ব রয়েছে কাজী পরিবারের ওপর । খাদিমদার গোলাম 
মোস্তাফা শাজীর বয়স আশি বছর । আগে প্রতি বছর ৬ই মাঘ মেলা 
বসতো এখন আর বছে না। 

শনি, বুধবারে হাট বসে। শুধু দেগঙ্গা বা ২৪ পরগণার নয় 
সমগ্র পশ্চিমবাংলার প্রাচীন হাটগলির মধ্যে সোহাই অন্যতম । 
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কেন না এখানকার হাট বসা শুরু হয় গোরা সঈদের মৃত্যুর পর 
থেকে । পৃথিপত্তর দেখে একথা মোটাম্টি বলা যায় পীর সঈদের 
মৃত্য হস্স বাংলা ৭৬১-৬২ সাল নাগাদ । ৬০০ বছরের অধিক 
কাল ধরে হাট বসার সংখ্যা পশ্চিমবাংলাম্ন খুবই কম । 

পরবতাঁকালে নদীস্পার মহারাজ কুষফ্ণচন্দের দান থেকে এরাও 
বঞ্চিত হন নি। দরগাকে স্ষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য মহারাজ 
দান করেন শতাধিক বিঘা জমি । বর্তমানে অবশ সামান্য 
কয়েক কাঠা জমি ছাড়া কিছুই নেই। 

হিন্দ, ও মুসলমান উতগ্ন সম্প্রদায়ের মানুষ মানত, হাজত করেন 
এখানে । দরগা ঘিরে ঘটে গেছে কত অলৌকিক, কত আশ্চয ঘটনা । 
সে সব কথা এখনও বলতে পারেন গ্রামের প্রবীণেরা । অসুখ বিসুখ্খ 
থেকে মুক্তির অদম্য আশা নিয়ে আসা ভস্তগণ প্রতি রৃহস্পতিবার 
বিকালে দরগায় রেখে যান তেল-পানি । পুথক পৃথক দটি পাঙ্জে 
ধরা থাকে এগুলি । খাদিম বা কোনো ফকিরের প্রয়োজন হয়ত 
না মন্তপুতঃ করার । যে যার পান্তর ফেরৎ নিয়ে যান শুক্তবার 
বিকালে । বাড়ি ফ্রিরে তারা তেল-প্পানি ব্যবহার করেন। 
আধি-ব্যাধির হাত থেকে আরোগ্য হওয়া নর-নারীর সংখ্যাও কম 
নয়। পীর সঈদের মহিমাকে কেন্দু করে আদর অতীত থেকে 
এখানকার ধুলিকণায় যে শ্রদ্ধা, ভন্ভি, বিশ্বাস প্রবাহিত হওয়া শুরু 
হয়েছিল-_সমান ধারায় আজো তা প্রবহমান । 
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গালিপাতার ছাতার তন্ন 
ধল আোঙ্েন পাত প্ন্ডনী- 


বারাসাত-বসিরহাট-টাকী-হাসনাবাদ ব্রডগেজ রেল লাইন 
ধরে বিংশ শতাব্দীর এক দ্রত্ত যান ছুটে চাষছে। কিন্তু খমকে 
'দশড়িয়ে আছে অদূরে একটি গ্রাম আজিজনগর ঘিরে শোনার মত 
কয়েক টুকরো কথা । কথাগুলি পুরানো দিনের । কে যেন 
হাতছানি দিয়ে ডাকে, শুনতে বলে ১২৬৬ সালের সেই পর্বটি । 
স্বর্গত রাধামোহন ছিলেন তদানীন্তন বাংলা তথা ভারতের প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবসাক্নী। জীবনে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি পরার্থে দান ও 
দেবসেবার জন্য অর্থ ব্যয়ের দৃষ্টান্তও তিনি প্রচুর রেখে গেছেন । 
স্বর্গত রাধামোহন চৌধুরী গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধামোহনেশ্বরীও 
ব্েলোক্য মোহিনীশ্বরী মন্দির দ্‌টি। পুণ্য সণ্য়ের মানসে শুধুমান্ত্র 
দেবালয় প্রতিষ্ী করেই তিনি বিরত হন নি। “বহুজন হিতায়, বহুজন 
স্রথায়”-__-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যয় করেছিলেন অনেক অর্থ এবং 
সঙ্গে মানসিক উদ্যমের একটি বড় অংশ । একালের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী 
দুনিয়ায় আর একটা কথা অবিশ্বাস্য ঠেকলেও একথা 
সম্পূর্ণ সত্য সে যদি কোনদিন কোন মধ্যাহ্ন তাঁব গ্রামে একটি 
মানুষও অভুন্ত থাকতো তবে তিনি এ নিরনন মানুষটির ক্ষনিরতির 
ব্যবস্থা না করে নিজে অন্নপ্রহণ করতেন না। 

ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি পূজা পেয়ে থাকেন দেবাদিদেব 
মহাদেব ॥। মন্দির দুটির একটিতে অধিষ্ঠিত মহেশবর শিব, 
অন্যটিতে পূজিত হচ্ছেন বৈকুষ্ঠে্বর নারায়ণ । পুর্বে মন্দির প্রাঙ্গণে 
সাতদিন ধরে চলতো উৎসব । নিকট দর থেকে আসততা অসংখ্য 
ভক্তরন্দ। অবস্থান করতো জোড়া শিব মন্দির প্রাঙ্গণে । তৃপ্ত 
হতো প্রসাদ গ্রহণ করে । অবহেলায় মন্দিরের সৌন্দর্য পড়েছিলো 
অবক্ষয়ের শ্রাসে। উৎসবের কলরোল আর শোনা যেতো না। 
আনন্দের কথা উৎসাহীজনের আন্তরিকত।য় মন্দির দটি আবার 
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ফিরে পেয়েছে অতীতের সৌন্দর্য সুষমা ! নতুন প্রজন্মের উদ্যোপ্সে 
মন্দির পাদপীঠে যুক্ত করা ফলকের গায়ে উৎকীণ রয়েছে-_ 
আজিজনগর জোড়া শিব মন্দির । 
স্থাপিত ১২৬৬ সাল / সংস্কার ১৩৯২ সাল । 
সংস্কারক-_-আজিজনগর পজ্লীবাসী | 
ব্যবস্থাপনায়-_-আজিজনগর পল্লী সারখী | 
১০ই চৈন্ত্র, সোমবার, ১৩৯২, আজিজনগর, ২৪ পরগণা । 
প্রতিটি মন্দিরে একটি করে প্রবেশ পথ । একটি করে বহির্গমন 
পথ বিদ্যমান । চারটি ব্বষ মৃতি সহ কারুকার্য অবহেলার নয়। 
মন্দির অভ্যন্তরে পুরোপুরি ও বাইরের অংশে শ্বেত পাথরের কাজ 
দেখার মত । লতাপাতা ও পদ্মের ন্যায় পুষ্পগুলি শিল্প রসিকদের 
দুষ্টির বাইরে যাবে না বলেই বিশ্বাস। জোড়া শিব মন্দির 
প্রতিষ্ঠা কালে জড়িয়ে থাকা বরমণীয় হ্ম্মতি কথা শুনলে আনন্দে 
আপ্লত হতে হয় আজও । পরে বলেছি সে কথা । 
চৌধুরী বংশের পুব পুরুষদের বেশ কয়েকজন ছিলেন সুপশ্ডিত । 
মহারাজ কুষ্ণচন্দ্রের আহ্বানে এদের মধ্যে দ্‌*চারজন উপস্থিত 
হয়েছিলেন কুষ্ণনগর রাজসভায় । শোনা যায় একজনের মুখে মুখে 
শ্লোক রচনার পরিপাট্যে বিস্মিত ও প্রীত হন কাব্যপ্রিয় কফ্চচন্দ্র ॥ 
দান করেন ৫০০ বিঘা জমি। দেই সম্পতির মধ্যেই নাকি 
অবস্থিত জোড়া শিব মন্দির । 
শ্রীশ্রীরাধামোহনেশ্বরী ও ভ্রেলোক্যমোহিণীশবরী উদ্বোধন কালে 
স্মরণীয় একটি ঘটনা স্স্থৃতিবাহিত হয়ে ,বচে রয়েছে অনেক 
খানষের মনে । অবিশ্বাস্য হ'লেও একথা সত্য মন্দিরের উদ্বোধন 
দিবসে আজিজনণরের মাটিতে লক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমন্ত্রিত 
য়েছিলেন। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাধামোহন । ভারতের বিভিন্ন 
প্রান্ত যেমন নবদ্বীপ, গুপ্তিপাড়া, কাশী প্রভৃতি স্থান থেকে আগত 
পন্ডিতমন্ডলীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো কাটার মাঠে । সেই সব 
ণাক্ত্রবিদদের চরণচিহদ মিশে রয়েছে এখানকার ধুলিকণার 
রণু পরমাণগূতে । বর্তমানে আজিজনগর স্থাস্থ্যকেন্ত্র অবস্থিত 
সই কাঁটার মাঠেই । কাটার মাঠ এখনও আছে গোলাপের 
সৌরভস্মৃতি নিয়ে | প্রতিটি পন্ডিতজনের থাকার ব্যবস্থা মনে রাখার 
মত। তালপাতার তৈরি বিরাট আকারের ছাতা পরস্পর সাজানো 
ছিলো কাঁটার মাঠে । এক একজনের জন্য সংরক্ষিত ছিল এক 
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একটি ছাতা । সেখানেই অবস্থান, অধ্যয়ন ও খাদ্য গ্রহণ, সে এক 
অভিনব আয়োজন । কাটার মাঠে দাঁড়িয়ে ক্ষণকালের জন্য নিশ্চুপ 
হয়ে ভাবলে যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে সারি সারি তালপাতার 
তৈরি কুটিরের তলে উপবেশন করে আপন আপন শাস্ত্র ও ধর্ম 
চায় ব্যস্ত ব্রাক্মণ মন্ডলীর মুখচ্ছবি । 


চৌধুরী মশাই শুধু এখানেই কর্তব্য শেষ করেন নি। শ্রদ্ধার 
নিদশন স্বরূপ পাথেক্স সহ প্রত্যেক ব্রাক্মণকে দান করেছিলেন 
একটি করে গিনি ও ঘড়া। 


সেদিন শ্রদ্ধাঘ্য নিবেদনের আর এক পদ্ধতি কঠিন হাদয়কেও 
নাড়া দেয়। পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় সঞ্চিত করা হয়েছিলো সমাগত 
পন্ডিত মন্ডলীর পদরেণু । এগুলি ছিল কাঁচের তৈরি একটি বিশেষ 
আধারে । কোনো শুভ কাজে যাত্রারভ্ভতের পৃবে শ্রদ্ধবনত চিত্তে 
সবাই মাথা ঠেকাতো আধারের গায়ে । বেশ কিছুদিন হলো 
আধারটির আর জঙ্কধান ছেলে না। দেব-দ্বিজে ভক্তির এমন 
নজীরহীন নজীর তভিজ্ঞতার খাতায় নিশ্চয়ই দলভ । 

বলা হয়নি একটা কথা । এক সময় বাংলায় অস্থিরতার 
কারণে, অনেকে বলেন বর্গার হাঙ্গামার ভয়ে পৃবপূরুষ মাধব 
চৌধুরী নবাবের কর্ম পরিত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলে 
আমেন আজিজন্গরে । জমিদারী পত্তন করে এখানেই বসবাস 
শুরু করেন । রাজকর্মে প্রভূত ধনদৌলত সঞ্চয়কারী মাধব চৌধুরীর 
পরবতী কিছু কর্মও ফ্মরণযোগ্য । সম্ভবতঃ দেওয়ান উপাধি 
লাভ নবাব সিরা'জউদ্দৌলার কাছ থেকে মতান্তরে মীর কাসিমের 
নিকট থেকে । দেওয়ান পদে নিখুও কাপ কাননে মাধব দেওয়ান? 
নামেই তিনি অধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন। দেওয়ানজী তৎকালীন 
বাঙলার অন্যতম শিক্ষাপীঠ গুপ্তিপাড়া থেকে প্রখ্যাত পন্ডিত 
রুদ্রেবরকে আমন্ত্রণ করে আনেন কুলপুরোহিত রূপে । পাশের 
গ্রাম ঝিকরাতে ব্যবস্থা করে দেন বসবাসের । পরবতী সময়ে 
পুরোহিত পরিবারের অন্যতম নবীনচন্দ্র বিদ্যার ছিলেন 
ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগন্পের পরমবন্ধ, এবং বিদ্যাসাগর কলেজ 
প্রতিষ্ঠাকালে তার ছিল সল্লিয় ভুমিকা । গ্রাম দেশে জল কষ্ট 
নিবারণের জন্য মাধব দেওয়ান শ্রীকফ্ণের অষ্টোত্তর শত নামে 
বিভিম্ন এলাকায় খনন করেন ১০৮টি পৃষ্করিণী । 
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আত্মীয় স্বজন ও পুণ্যার্থাদের থাকার সুবিধার্থে গয়াতে নিবাস" 
নিমাণ করেছিলেন মাধব দেওয়ান । শুধু তাই নয় গয়্ার মন্দিরে 
তিনি দান করেন একটি সুরহৎ ঘণ্টা । ঘন্টাটি মাধব দেওয়ানের 
নামানুসারে “মাধবী ঘন্ঠা” নামে খ্যাত। মন্দিরে প্রবেশের পৃবে 
তন্তজনের কাছে এ ঘন্টা বাজানো অবশ্য পালনীয় । দূর সময়কালে 
স্থাপিত সেই ঘন্টা আজো ধ্বনিত ভক্তজনের হাতে হাতে, তার 
প্রত্যেকটি অনুরণন ফ্মরণ করিয়ে দেয় দেওয়ান মাধব চৌধুরীর 
স্মৃতি ৷ 

যদি কোনদিন দেখতে ইচ্ছা করে নতুন করে সংস্রূত অতীত 
দিনের সেই মন্দির-্দ্য়। যর্দি কোনদিন হাটতে ইচ্ছা করে 
সমৃতিমাখা গ্রাম্যপথে । যদি শুনতে ইচ্ছা করে হারিয়ে যাওয়া 
দিনের মধুর কথা--আসতে পারেন বেড়াচাপা থেকে অথবা হাড়োয়া 
স্টেশন থেকে নেমে পনের মিনিটের হাটা পথে দক্ষিণের গ্রাম 
আজিজনগরে । 
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শোধ ৩ সোঠাসক তায় ৫পেনন রাওবহসধ 


কত কাল হয়ে গেছে । বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে আছেন 
তারা । ছড়িয়ে আছে তাদের স্মতি সৌরভ । আজো তারা গব 
বোধ করেন “দেগঙ্গার সেনকপে* পরিচয় দিতে । আমব্রাও 
আত্মপ্রসাদ লাভ করি সেই সব পরাক্রমশালী মানুষদের প্রথম 
আবাসভুমি দেগঙ্গায় ছিল জেনে । 

সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিলো দুষ্প্রাপ্য পুথি “"দ্বিগঙ্গা 
রাজবংশম 1” ব্চনাকার ছিলেন পণ্ডিত কমলাকাস্ত সাবভোম। 
রচিত হয়েছিলো ১৭০০ শ্বীস্টান্দের প্রথম দিকে । পরে প্রকাশিত 
হয় আর এক ম্ল্যবান পুথি । নাম তার “বাসুকী কলগ্গাথা” । 
এটি লিখেছিলেন মহেশচন্দ মুখোপাধ্যায় । পন্ডিত কমলাকান্ত 
যে কথা লিখেছিলেন “দ্বিগঙ্গা রাজবংশমে*”*-সে কথাই প্রায় 
প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো “বাসুকী কুলর্গাথাতে” । অনুমান করা 
যেতে পারে “বাসুকী কুলগাথার”, বশপস হবে দু'শো বছরেরও বেশি । 
“দ্বিগঙ্জা রাজবংশম* ও “বাসুকী কুলগাখা” পুঁথি দুটির পৃষ্ঠায় বণিত 
হয়েছে দেগঙ্গার সেনেদের শোয-বীষের কথা ও সেখানে তাদের 
যশোগাথা হয়েছে কীতি। 

সেনেদেরই একজন কুদ্নারায়ণ রাজা উপাধি পান সম্রাট 
শাজাহনের কাছ খেকে । দেগঙ্গা থেকে চলে গিয়ে ব্লাজ্য স্থাপন 
করেন বরিশালের রায়েরকাঠিতে । তার কনিষ্ঠ পুত্রও 
পিছিয়ে থাকলো না। চিরুলিয়া পরগশ। পেলেন বাবার কাছ 
থেকে । প্রাসাদ বানালেন-শুরুচ করলেন বসবাস । রুদুনারায়ণের 
চারপুত্রের মধ্যে কনিন্ভ গন্ধব নারাকসণের পুত্রকে নিয়ে একটা 
গল্প আছে যেটি রহস্যে ভরা ! 

গন্ধবপুজ র্লাজচন্দু দারুণ ভাবে অসুখে আল্রান্ত। কবিরাজ 
বদ্যি কেউই তাকে সুস্থ করে তুলতে পারলো না। রাজচন্দের 
জীবনের আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছেন । এমন সময় ঘটলো এক 
আশ্চর্য ঘটনা । এরই মধ্যে হঠাৎ করে একদিন এক সাধ এসে 
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হাজির । তিনি রাজপুত্রকে নিয়ে গেলেন গভীর জঙ্গলের মধ্ো। 
অবশ্য প্লাজা রাণী সাথে ছিলেন । সন্্যাসী রাজা রাশীকে একসাথে 
“পানি” আনতে বলেন । তাঁরা ষান পানি আনত ফিরে এসে দেখেন 
পৃত্র আছে সন্ন্যাসী নেই। 

“বহলোক সমাগমে তথা হইল হাট 

তদবধি সে স্থানের নাম পানিহাট |” 


আজো মনে পড়ে তিনশো বছরেরও আগেকার কথা । পৃতকীতি 
জ্হাপিত করে পুণ্যাথী ভক্ঞদের মনে আসন করে নিয়েছিলেন কলশ্রেম্ঠ 
রূদনারায়ণ । তার স্থাপিত মন্দির সম্পকে তুলে ধরছি ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত “বাংলাদেশের প্রত্ব সম্পদ” গ্রন্থের বত্ত'্য ৷ 


“বরিশাল জেলার পিরোজপুর খানার অধীনে এবং শহর থেকে 
চার মাইল দূরে অবস্থিত রায়ের”-কাঠিতে মোগল আমলের একটি 
কালীমন্দির ছিল। মন্দিরগাত্রে সংস্কৃত ভাষায় যে শিলালিপি 
ছিল তা থেকে জানা যায় যে--রুদ্‌নারায়ণ রায় নামক একজন 
জমিদার ১০৪০ বঙ্গাব্দে (১৬৪৩ খ্রীঃ) কালীমৃতিটি প্রতিজ্ঞা 
করেন এবং ১১৪3 বঙ্গাব্দে (১৭৩৭ শ্বীঃ ) মন্দিরটি নিমিত হয়” । 


আর একজন বিশ্রুত মানুষ ছিলেন শিবশঙ্কর সেন । তার 
কথা স্মরণ করতে গিয়ে মুগ্ধ হই আমরা । ১৪৯৩ থেকে 
১৫১৯ শ্বীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার নবাব ছিলেন হশেন শাহ্‌। 
অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার সোনারপুর থানার মাহীনগর গ্রামের 
গোপীনাথ বসু নবাবের কাছ থেকে উপাধি পান “পুরন্দর 
আাঁ”। শুধু তাই নম্ন অসীম কর্মকশলতার ওণে তিনি প্রধান উজীর 
পদেও নিষুভ্ত হয়েছিলেন । চব্বিশ পরগণার সেই গুণময় মান্ষ 
দেগঙ্গার শিবশঙ্কর সেনকে “মৌলিক প্রধান রূপে স্বীকৃতি দিয়ে 
সম্মানিত করেন । তারা হারিয়ে গেছেন কালের নিয়মে, হারায়নি 
তাদের ভুমিকার কথা । 

আর একবার বলি দেগঙ্গা নিঃসন্দেহে ছিল সুন্দরবনের অন্তভু স্ত। 
সন্দরবনের প্রাকৃতিক নির্মমতা ও হিংস্র জীবজন্তর অত্যাচারে 
শুধু মান্তর তখনকার নগরগুলি পরিত্যন্ত হইনি, পরিত্যাগ করে চলে 
গেছেন অনেক পরিবার, সেনেদের দেগঙ্গা পরিত্যাগ করার এটাই 
বড় কারণ । সেনেরা চলে যান বরিশাল, যশোর, খুলনা ও বধ মান 


প্রভাতি স্থানে । 
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স্মতির পদায় ভেসে ওঠে এক আজীবন শিক্ষা গুরুর নাম। 
বাংলা সাহিত্যের দিকপাল গবেষক ডঃ সুকমার সেন দেগঙ্জার সেন 
বংশোভ্ভত এবং তার পুব পূরুষরাও ছিলেন দেগজারই অধিবাসী । 
কযসেকছত্রে লিপিবদ্ধ করে সে কথার যথাযথ সমথনও করেছেন 
তিনি । 

“শ্রীযুন্ত দিলীপ কুমার মৈতে মহাশয় আমার কাছে এসেছিলেন । 
আমাদের পরনো ট্রাডিশন অনুযায়ী আমরা দেগঙ্জগা থেকে এসেছি । 
আমাদের দর্গামাতা দ্বিভূজা অভয়়ামৃতি। এই মৃতি প্রাচীনত্ের 
পরিচায়ক । আমরা গত তের চোদ্দ পরুষ ধরে বর্ধমানের রায়না 
থানার অন্তত গোতান গ্রামের বাসিন্দা 1” 

স্বাঃ সুকমার সেন 
১৮, ২. ৮৮ 
সেকালে প্রতিন্ঠিত কায়স্ছদের মধ্যে আর ছিলেন বনগ্রামের 
দত, নলতার ভর্জ, হরিয়ালী ও মহেশ্বরের শুহ-মজুমদার, দীড়িয়ার 
মিত্র, বোধখানার চৌধূরী ও পাঁজিয়ার সিংহ প্রভৃতি ৷ 

মোগল আমলে কিস্কর সেনের ভূমিকার কথা আগ্রহভরে 
আজো পড়ি আমরা । কিঙ্কর ছিলেন “মৌলিক প্রধান” শিবশঙ্করের 
প্রপৌন্র কিন্তু তার চেয়েও তার বড় সম্মান প্রাপ্তি পরিচয় “ভূঞা 
“কিক্কর সেন নামে । দক্ষিণ রাতীয় কায়স্থ গণের মধ্যে তিনি 
সম্মানিত হোন গোম্ঠীপতি বা মৌলিক রূপে ! 

যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়ার 
সময় বিশ্রাম নেওয়ার কারণে ও রনকোৌশল স্থির করতে মোগল 
সেনাপতি মানসিংহকে বেশ কিছুদিন অবস্থান করতে হয়েছিলো 
সোহাই গ্রামে । সে সময় ভবানন্দ মজুমদার একে যেমন পথ দেখিয়ে 
এনেছিলেন তেমনি স্থানীয় রাজারাণ্ড তাকে সাতাযা করেছিলেন । 
তাদের মধ্যে ছিলেন বারাসতের প্লাজা ও দ্বিগঙ্গার কিজ্কর সেন। 
একবার প্রতাপের সাথে যুদ্ধ হয় কিক্করপুন্র মদনমোহনের । 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সব সম্পত্তি হারান মদন। শাজাহান তখন 
যুবরাজ । বাংলা মূলুকে পরিভ্্রমণে এলে মদন মোহন তাকে প্রচুর 
উপতৌকন দিয়ে সম্পরি ফেরত পান আরও পান খেলাত খেতাব । 
নিজপুত্র শ্রীনাথ রায়ও সেলিমাবাদ সহ রাজা উপাধি পান । 

সে রাজাও নেই, রাজ্যও নেই। আছে শুধ কাঁতিময় কাহিনী, 
আর আছে “সেনের ভিটা” । বড়িষার সাবণ চৌধুরীরা যেমন ছাড়য়ে 
পড়েছেন, ছড়িয়ে গড়েছেন বিষ্পুরের মল্পরাজায়্া, তেমনি ভাবে 
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বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন দেগঙ্গার সেনেরা । হড়িসে 
আছে সেনেদের বসত বাড়ির ইটের টকরো। মেজর ভূপেন: 
সেনের ভিটে বিস্বা সেনের ভিটেয় যাবো বললেই সানন্দে দেখিকে। 
দেবে ঝিকরা গ্রামের মানুষ । জেনেছি স্থানটুক হস্তানতরিত 
হয়েছে । নতুন মালিক তৈরি করবেন বাড়িঘর । হারিয়ে যাবে 
প্রতিহাসিক এক বংশের শেষ সম্থতিটুকু । 

হারায়নি রাম রায়ের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা । দে কথা 
বলেই শেষ করবো । রাম ছিলেন শ্রীনাথের পুদ্র। বেশি দিনের 
কথা নয় । আরাকানবাসী “মগ ও এঁফরিঙজগিদের অত্যাচারে 
ভীত হয়ে পড়ে সুন্দরবনের মান্ষ । অশভ ও হিংম্র নররূপী 
জীবদের লুটপাট প্রতিহত করতে না পেরে দেশ ছেড়ে চলেযাস় 
অধিবাসীরা । দেশটা চলে যায় মগেদের অধীনে । দেশ হলো 
“মগের মুল্লুক'। আগিয়ে আসেন রাম রায় । মগেদের অত্যাচার 
থেকে বাচান প্রজাদের । বিপল সম্মান পান তিনি। সেনেরা 
দেগঙ্গা ছেড়ে চলে গেলেও দীর্ঘ সময় পথ পরিক্রমার পরও 
তারা সম্মান নিয়ে বেচে আছেন কোলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন 
প্রান্তে । ইতিহাস বলে-_“দ্িগঙ্জাই ছিল বীরধশ্মী সেন বংশাক়্ 
কাগ্পস্থগণের প্রথম নিবাস। ইহারা রাতী কায়্স্থ।” 
এক সময় তাঁদের শৌর্য, বীর্য, আধিপত্যের কথা ধরে রেখেছিলো, 
বাঙলার বাতাস। এক সময ছিল বালীর দত্ত, মুড়াগাছার দেব, 
দেগজার সেন কায্স্থগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সে কথার সন্ধান মেলে 
যশোর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা নিয়ে রচিত এ্রতিহা সিক গ্রন্থে । 

“বালী, দ্বিগঙ্জগা আর মুড়াগাছা 
আর যত সব কাদা খোচা ।” 

কবে, কোন্‌ সময়, কোথা থেকে এসে প্রতাপান্বিত সেনের 
দেগঙ্গার মাটিতে প্রথম পা রেখেছিলো তার কাহিনীও বল 
চমৎকার । শেষ করি শুরুর কথা দিয়ে। র 

সমস্সটা হবে ৬৫৪ শকাব্দ বা ৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ । তখন গোড়ে'র 
রাজা আদিশুর। সুদূর কান্যকব্জ থেকে ৫ জন বেদ ব্রান্মণ 
ও কায়স্থকে এনে বাঙলার মাটিতে বসবাস করার উত্তম ব্যবস্হা 
করে দিয়ে ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন আদিশুর। সেই 
গ্তিহাসিক ব্যত্তিই নিয়ে আসেন রমানাথ সেনকে । দেগজা তখন 
সম্থদ্ধ জনপদ । নুৃত্যপরা নদীর আ্োত তখন এর গা বেয়ে বইতো, 


ই 


ও 


কলকল শব্দে। রাজা আদিশ্রই দেগঙ্গা দান করেন রমানাথ 
€সনকে । রমানাথ বসবাস শুরু করেন এখানে । সেই শুরু । 
টস কথা বারোশ বছর আগেকার। সে কথাই গাথা রয়েছে 
অতাঁতের কাব্য গাথায়-__ 
“ভাগীরথী নদী তীরে দীঘ গঙ্গা গ্রাম 

সবস্হানে দ্বিগঙ্গা বলিস্সা দুষে নাম 

সুন্দর সে প্রামখানি কি শোভা তাহাতে 

সেই গ্রাম আদিশূর দিল রমানাথে |” 


ধরি ৩।এানয়া ধন্যগ্রার রাগনক্কোনা- 


প্রবাহিনী পদ্মার উপরেখা, বনবিবির বিশাল দেহ, প্রকৃতির 
স্লিগ্র পরিবেশ আজো মুগ্ধ করে সকলকে । রায়কোলা গ্রাম। 
এখান অবস্থান করেছিলেন ইসলাম ধর্ম জগতের বাইণজন সাধক 
জম্প্রচারক । সে পণ্য কথা বেঁচে থাকবে সমরণাতীত কাল পধন্ত। 
৭২১ হিজরাব্দের ৭ই রবিউল বা ৭০৮ বাংলা সালের কথা । 
তিনশো একজন মৃজাহিদের একটি কাফেলা বা তীথযাত্রীর দল 
শাহজালালের নেতৃত্বে বার হন মক্কা থেকে! লক্ষ্য হিন্দসহানের 
রাজধানী দিল্লী । সদীর্ঘ পর্থ পরিক্রমার পর তারা সেখানে উপস্হিত 
৭২২ হিজরান্দের ২২শে জেলহেজ্জা বা ৭০৯ সালে। এ দলেই 
ছিলেন আব্বাস আলী রাজী । আব্বাস আলী রাজী দীক্ষা প্রহণ করেন 
শাহজালাল রাজীর নিকট । গুরু শাহ জালাল এক সময় আব্বাস 
আলীকে ভূষিত করেন “সামসুল আরেফীন' ও “কোতবুল আরেফীন' 
আখ্যায়। দিল্লী থেকে তারা যান সিলেটে । সেখানেই থেকে 
যান শুরু শাহজালাল । শুরুর নিদ্দেশে আব্বা আলী রাজী তার 
প্রকশ জন সতীর্থ সাধক সহ রওনা দেন বাংলার এ অংশের উদ্দেশ্যে । 
দীর্ঘ সড়ক অতিজ্ঞম শেষে তারা পৌঁছান চব্বিশ পরগণার দেগঙ্গার 


৯১৪ 


ক্লায়কোলা গ্রামে 1 কলকণ্ঠের শব্দ থেকে দূরে এ গ্রামে সাধকরুন্দ 
অবস্হান করেন বেশ কিছু কালের জন্য । যাদের অবস্হানে খন 
হয়েছিলো রায়কোলা তারা হলেন-_- 

১। হজরত সৈয়দ আব্বাস আলী রাজী-__হাড়োক্রা। 

২। হজরত আবদ্.জ্লাহ রাজী--শিষিনী | 

৩। হজরত আহমদ্‌.জ্লাহ রাজী--আনোক্সারপ র । 

৪1 হজরত দৈয়দ আবদলকাদের রাজী-_ বঙ্গোপসাগরের 

কাছে । 

৫&। হজরত আবদ্‌ল নঈম রাজী--কোনৃনগর ৷ 

৬) হজরত আব্দল অহেদ রাজী-_রায়গ্রাম । 

৭ হজরত আবুল ফজল র্লাজী--সরওরার গ্রাম । 

৮। হজরত আব্দ্জ্লাহ আউয়াল-_বীরভ্ম । 

৯। হজরত আব্দ্ল লতিফ- _সোনারপ র | 

১০। হজরত মোহম্মদ শাহ সুফী সুলতান--পান্ডুয়া, হগলী ॥ 


১১। হজরত সাফ্ীকুল আলম-_কেমিয়া-খামারপাড়া । 
১৯২। হজরত সঈদ রাজী -_-শালতিয়া, নৈহাচী। 
১৩। হজরত হামেদ্‌দদীন রাজী-_ মঙ্গলকোট । 
১৪। হজরত কোরবান আলী রাজী--আরামবাগ, হুগলী । 
১৫1 হজরত মোমেনুদিদন রাজী-_-বনডালা, বদ্ধ'মান। 
১৬। হজরত ইলিয়াস রাজী-_ আধার মাণিক, বাদড়িয়া। 
১৭। হজরত হোসায়েন হায়দার রাজী- প.ণিয়া। 
১৮ । হজরত মোহাম্মদ ফাফিল- _হিঙজগলগঞ্জ । 
১৯। হজরত মোহাম্মদ দায়েম- ভায়মন্ডহ।রবার । 
২০ । হজরত মোহাম্মদ হাসান রাজী-_হাসনাবাদ | 
২১। হজরত দাবার খা রাজী--ন্ত্রিবেণী 
২২। হজরত দাউদ আকবর রাজী--সোহাই। 
রায়কোলা গ্রামে বাইশজন আউলিয়ার অবস্হানের সময়টা হবে 
১৩০৩ থেকে ১৩২২ শ্বীষ্টাব্দের মধ্যে । অবস্হান ধন্য স্হানটিতে 
প্রোথিত হয়েছে প্রস্তর ফলক ॥। ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে ২২ জন 
আউলিয়ার নাম। ১৩৮৮ সালের ২২শে চৈন্্ন অভিনন্দনযোগ্য 
একাজটি করেছেন অনুরাগীরন্দ। 
বাইশ আউলিম্মারই মত আঠারো আউলিয়ার স্হান রয়েছে 
বদ্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে। মঙলকোট একদিকে যেমন 
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প্রত্রক্ষেত্র রাপে খ্যাত অপরদিকে এর খ্যাতি আঠারো আউলিয়ার 
জন্য। আউলিয়া কথার অর্থ হলো--“আউল সম্প্রদায়ের লোক, 
দরবেশ, মুসলমান সন্ন্যাসী বা ফকির |” 

গ্রামের নাম কেন হলো রাক্রকোলা-_-তারও পশ্চাৎপটে রয়ে 
গেছে ইতিহাস আশ্রিত এক রম্য গাথা । 

রায়কোলা গ্রামের আগে নাম ছিল দদেবদাসপুর। সে সময় 
বিস্তীর্ণ এ সকল এলাকা ছিলো নদীয়ার মহারাজার অধীনে । 
মহারাজ কুষ্ণচচন্দু রায় রাজ্য পরিভ্রমণকালে একবার এসেছিলেন 
এ সকল গ্রলাকাতে । প্রজাপালক রাজা কুষ্ণচচ্দের সম্মানার্থে 
প্রজাকল দেবদাসপূরের নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন 
রায়কোহিলা-_-তার থেকেই আজকের রায়কে।লা। আরো দ্‌টি গ্রাম 
রয়েছে এখানে । রায়পুর রাণীহাটী ! রায় রাজেন্দ্র বাহাদুরের নামে 
রায়পুর ও রাণীহাটির সাথে রাণীর কথা ষুত্ত করে আত্মপ্রসাদ লাভ 
করেছেন প্রজাগণ । 

গ্রাম রায়কোলাতে দরবেশরন্দ অবস্হানকালে এলাকার 
মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ্হাপন করার প্রয়াসে শিক্ষা গ্রহণ 
করেন বাংলা ভাষা । তারপর তারা ছড়িয়ে পড়েন বাংলার বিভিন্ন 
প্রান্তে | 

কয়েক'শ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । মলিন হম্মে গেছে কত 
স্মৃতি । কিন্তু রায়কোলার ধুলিকণায় অমন্ত্রিন হয়ে রয়েছে 
আউলিম্মাগণের অবস্হানের পবিন্র স্মৃতি । আজো সে ভুখন্ড 
“বাইশ আউলিয়ার স্হান নামে” মুখর হয়ে রয়েছে নিবাক ভাষ্যে। 


৯৬. 


€লক নায়ধচ €লীকনাপ্র প্রঞ্রী 


“রণে বনে জঙ্গলে যখনই বিপদে পাড়বে 
আমাকে স্মরণ করিও, আম রক্ষা করিব ।” 


ঘরে ঘরে ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন তার ছবি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঞানের 
গায়ে, সেবাশ্রমের মাথায়, বিপণির পরিচয়ে সর্বন্রই একটি নাম-- 
লোকনাথ । পরম সৌভাগ্য আমাদের সেই মহান সাধক যাঁকে 
স্মরণ করে মানুষ নিত্য খুঁজে পায় সংসার সংগ্রামে বেঁচে থাকার 
বিশ্বাস--তার পুণ্য আবির্ভাব দেগঙ্গাই এক গ্রাম-চাকলা । 
বাংলায় তখন মশিদকুলি খার শাসন চলছে। পুণ্যবতী মহিলা 
কমলাদেবীর গর্ভে ১১৩৭ সালে ঢাকলায় ভূমিষ্ঠ হন লোকনাথ । 
পিতার নাম পরলাম কানাই ঘোষাল । চাকলার “ঘোষালের ডিটা' 
আজো বহন করছে তার জক্মভ্মির পবিভ্র স্মৃতি । 

লোকনাথ দীক্ষা নেন ভগবান গাঙ্গলীর নিকট। গুরুপেব 
ভগবান গাঙ্গ লীর বাড়ি ছিল পাশেই বসিরহাট মহাকমার কচুয়াতে ৷ 
সেখানেও শুরু হয়েছে লোকনাথ স্মরণে মন্দির নির্মাণ । বেণীমাধব 
ছিলেন লোকনাথের সখা, আবাল্য সহচর এবং গুরুদেব ভগবান 
গাঙ্গলী”র শিষ্যও। উপনয়ন দানের পর দুই তাপসকে নিয়ে 
গ্রামের অসংখ্য নর-নারীর অশ্রপাতের মধ্য দিয়ে গুরুদেব গৃহত্যাগ 
করেন চিরকালের জন্য। 

একান্নপীঠের মধ্যে কালীঘাট এক প্রধান পীঠ। “সবতীর্থ 
সার, তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার । ধর্ম জগতের তিন 
জ্যোতিস্ক প্রথমেই এলেন সেই মহাতীর্থ কালীঘার্টে। আজকের 
আধুনিক কালীঘাট তখন ছিল জঙ্গলে ঘেরা । বাঘ, ভাক্লুক 
নিরাপদে ঘুরে বেড়াতো। গড়ের মাঠ সহ আশপাশ ছিলো 
ডাকাতদের নিরাপদ ভূমি । দিনের বেলাতেই নেমে আসতো 
সন্ধ্যার জমাট অন্ধকার । এই পুণ্যতীর্থে বেশ কিছু দিন অবস্থান করেন 
তিন পূণ্যার্থা । | | 
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তারপর তাঁরা রওনা দেন দুর্গম হিমালয়ের পথে । প্রক্কাতির 
অঙগীম সৌন্দর্য দিয়ে মোড়া তুযারমৌলি হিমালয়--অনাদি অনন্তকাল 
থেকে মুনিখষিদের কাছে তপস্যার শ্রেম্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়েছে । 
গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহায়় লোকনাথ বেশ কয়েক বছর কাটালেন 
যোগ সাধনা করে । ঝড়, ব্রম্টি, তুষারপাতের মধ্যেও কঠিন 
আত্শাসনের পথে সিদ্ধি লাভ করলেন ব্রক্ষচারী, ঈশ্বর দর্শনে 
সক্ষম হলেন লোকপাবন লোকনাথ । 

ভগবান লোকনাথের জীবন নিয়ে কত যে অলৌকিক 
কথা-কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে তা বলে উঠা যাবে না। একটি কাহিনীর 
কথাই বলি। 

লোকনাথ দীর্ঘ কয়েক মাস অবক্হান করেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে । 
বনের হিংস্র জীব"জন্তও তাকে আপন করে নিয়েছিলো এ সময় । 
একদিন ব্রহ্মচারী বসে আছেন পাহাড়ের আশ্রমে । হঠাৎ একটি 
বাঘিনী তার সামনে এসে চিৎকার করে উঠলো । লোকনাথ 
দেখলেন বাঘিনীটি তার কয়েকটি বাচ্চাকে সেখানে নামিয়ে রেখে 
কি যেন বলতে চায়। অন্তর্যামী বুঝলেন বাঘিনীর অন্তরের 
কথা । বুঝলেন--বাচ্চাগুলোকে আশ্রয়ে নিরাপদে রেখে মা 
বাঘিনী যেতে চায় শিকারে । তিনি হাসলেন। কি যেন ইজিত 
করলেন--চলে গেলো বাধিনী। একদিন নয়, দদিন নয় যতদিন 
বাচ্চাগুলো বড় না হয়েছে ততদিন সাধকের কাছে সেগুলিকে রেখে দিয়ে 
গিয়েছে । একথা শুনলে শিহরণ অনুভব করি-কিন্ত তার চেয়ে বড় 
কথা বনের হিং জীবজন্তও ব্রক্ষচারীকে কত আপনার করে নিয়েছিল । 

ব্যাসদেব থেকে শুরু করে বহু সাধকের সাধনার পীঠস্থান 
পবিত্র কাশী । এখানে মহাসাধক তৈলঙ্গপ্রামীর সাথে তিনি অতিবাহিত 
করেছেন বহুদিন । আবার এখানেই হারিয়েছেন আবাল্য 
পথ নির্দেশক গুরুদেব ভগবান গাঙ্গলীকে । কাশীর মণিকণিকার 
ঘাটে শাস্ত্রীয় মতে শিষ্যদ্বয় শ্রাদ্ধকার্যাদি সুসম্পন্ম করে আবার 
বেরিয়ে পড়েন। স্ুরলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে । অনেক দেশ 
ঘোরার পর তিনি উপস্থিত হলেন মক্কা শরিফে । এখানকার 
মুসলমান সাধকেরা হিন্দু সাধককে জানান আন্তরিক 
আমন্ত্রণ। মঙ্কায় আলাপ ও ঘনিচ্তঠতা হয় আব্দল গফুরের 
সাথে । পারস্পরিক ধমীয় আলোচনায় উভয্নই আত্মিক শ্রীতি 
শেভ করেন। পরবতা কালে বিভিন্ন সময় তিনি গল্প করতে 
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গিয়ে বলতেন-__-“আমি মক্কায় আব্দল গক্ুর নামে একজন 
ব্রান্মণকে দেখে এসেছি |” 

সবাই অবাক হতেন। গফুর নাম তো মুসলমান জানি। 
তিনি আবার ব্রাহ্মণ হলেন কি করে? 

যোগীবর লোকনাথ ব্রাঙ্মণ শব্দের অর্থ করে বলতেন--“ষনি 
ব্রক্মকে বা বিধাতাকে জানেন তিনিই তো প্ররুতপক্ষে ব্রা্মাণ ৷ 
সেই অর্থে গফুর সত্যিকারের ব্রাঙ্মণ ।” 

আরব গমন শেষ করে তিনি যান তুর্ক, চীন, ইতালি, 
গ্রীস প্রভৃতি দেশে । এ সব দেশ পরিভ্রমণ কালে তিনি তুলে ধরেন 
ভারতের সনাতন ধর্মকে । গুপ্তচর সন্দেহে চীন সরকার 
লোকনাথকে বেশ কিছুদিন আটক করে রাখেন জেলে । পরে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সরকার জানতে পারেন যে তিনি একজন 
সত্যিকারের সাধক--তখন তাকে মুন্ত করে দেন। 

সাধু সন্যাসীরা গৃহ ত্যাগ করার পর একবার ফিরে আদেন 
আপন জন্মভুমিতে- এটাই নিয়ম । নিক্সমরক্ষা করতে লোকনাথও 
এসেছিলেন আপন জন্মভূমি চাকলাতে । স্মৃতিবাহিত সে কথা 
শুনেছি চাকলা থেকে-_জেনেছি জীবনীশ্গ্রন্থ পড়েও । 

জল্মভুমি চাকলাতে আসার সময় তার সাথে ছিলেন গুরুদেব 
ভগবান গাঙগলী ও সহচর বেশীমাধব । গ্রামে এসে যে অশ্বথগাছ 
তলাতে তারা অবস্থান করেছিলেন সে গাছটি আজো সজীব। 
সেই গাছটির গায়ে সাইনবোডে লেখা রয়েছে__- 

“এই সেই অশ্বথ গাছ যেখানে বাবা লোকনাথ, গুরু ভগবান 
গাঙ্গলী ও বেণী মাধব ৭দিন অবস্হান করেন ।” 

প্রথমদিকে গ্রামের সবাই তাকে চিনতে না পারলেও পেরেছিলেন 
একজন, তিনি ছিলেন তাঁর বাল্যসঙ্গিনী, বিশ্বাস বাড়ির মেয়ে । নাম 
তার মাধবী ॥ বাল্যসঙ্গিনী এখন বয়সে যুবতী । প্রথম থেকেই তিনি 
তর সেবা শুরু করেন । ফলে গভীর ভালবাসা জন্মে তাদের মধ্যে । 
এনিয়ে গ্রামে গুঞ্জনও উঠে দারুণ ভাবে । নানা লোক নানা কথা 
বলতে শুরু করে। বিদ্রোহ করে ওঠে লোকনাথেরও মন। 
ভাবতে থাকেন দীর্ঘ সাধনা কি বিফলে যাবে £ যোগীশ্রেত্ঞ লোকনাথ 
ঢাইলেন তৎক্ষনাৎ চাকলা পর্রিজ্যাগ করতে । গ্ুরুদেবকে বললেনও 
সে কথা ॥ কিন্ত গুরুদেব নিবিকার-_-তিনি যেন শুনেও শুনছেন না। 
মনে মনে তার জন্মাতে থাকে ক্ষোভ । অবশেষে রাগে পড়েন 
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ফেটে । সহ্য করতে না পেরে একদিন একখশু কাঠের চেলা নিয়ে 
মারতে উদ্যত হন গুরুদেবকে | 

এতদিন নিশ্চুপ ছিলেন গুরুদেব । এবার বললেন--“আমার 
পরিশ্রম সার্থক হয়েছে । তোমার যথাথ মোহ কেটেছে দেখে 
মগ্ধ হলাম। এবার স্হান ত্যাগ করো ।” আবার বেরিয়ে পড়লেন 
পথে । সুরলেন সারা ভারতের তীর্থ স্হানগুলি । 

সবশেষে এলেন অধুনা বাংলাদেশের ঢাকার কাছে বারুদী 
গ্রামে | ঢাকার বারুদীতে গড়ে তুললেন আশ্রম । বারুদী আশ্রমে 
থাকাকালীন বহু ধনী, নির্ধন, জমিদার, ভিখারী, মৃত্যুপথযাত্রী 
তার আশীবাদ পেয়ে নতুন জীবন লাভ করেছেন। বিজয়রুফ 
গোস্বামী, ব্রক্মানন্দ ভারতী, রজনী ব্রহ্মচারী, রামকুমার চক্রুবতী, 
রাজনৈতিক নেতা জ্যোতি বসুর পিতা ডাঃ নিশিকান্ত বসু, ঢাকা শক্তি 
উষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মথ্রা মোহন চন্রবতী প্রভৃতি সম্মানীয় 
ব্যকিরম্দ ছিলেন তাঁর পরম শিষ্য | 

যদি ধন্য হতে চান্‌ চাকলা দর্শন করে-দুগদিক দিয়ে পৌছানো 
যায় সেখানে । শ্যামবাজার থেকে ৭৯, ৭৯এ, ৭৯সি বাসে এসে 
নামতে হবে বেড়াচাপাতে । এসপ্লানেড থেকে সরকারী পরিবহন 
আপনাকে নামিয়ে দেবে এখানেই । কিছু পাকা কিছু কাঁচা রাস্তা 
ধরে ৮৯ কিলোমিটারের রাস্তা বয়ে ভান বা রিক্সা নিয়ে যাবে 
সঠিক ঠিকানাপ্স ॥ আবার শ্যামবাজার বা বারাসাত থেকে বনগার 
বাসে যশোর রোড ধরে নামতে হবে গশুমাতে। এখানেও ভ্যান 
বা রিক্সা তরুচ্ছায়ামাখা গ্রাম্যপথ ধরে চলবে শান্ত স্িগ্ধ পরিবেশে 
অবস্থিত ইপ্সসিত ভূমিতে । 

গ্রাম চাকলার মাটিতে আরে ব্ঞেছে ভাকাতে-কালী । তিনশো 
বছরেরও আগে এর প্রতিষ্ঠাকাল । মহারাজ কুষফচন্দ্রের ১০৮ বিঘা 
জমি দানে একদা সমুদ্ধ হয়েছিলো এর পরিচালন ব্যবস্থা । 
গ্রামখানিও ছিল উন্নত । কয়েকশো বছর আগের অধিবাসীদের 
অনেকেই গ্রাম পরিত্যাগ কন্সে চলে গেছেন অন্যনতর কিন্ত তাদের 
পরিত্যন্ত বিশাল বিশাল বাড়িগুলো কঙ্কালসার দেহ নিয়ে নতজানু 
হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে । 

১২৯৭ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার বেলা ১১-১৫ মিনিট 
ঢাকার বারুদীতে মহাপ্রয্মাণ ঘটে মহাতাপসের । সেখানে নিমিত 
হয়েছে পৃণ্যাশ্রম । ছিল না জন্মভূমি চাকলার ঘোষালের ভিটায় 
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কোনো জ্মৃতি-মন্দির । সেকাজ সমাধান করতে এগিয়ে এসেছেন 
শত শত ভক্ত ঃ জক্রিঃয় ভূমিকা নিয়েছেন চাকলা গ্রামের অধিবাসীগণ ॥ 
এগিয়ে এসেছেন ঢাকার বারুদীর নাগচৌধুরী জমিদার, যে পরিবার 
আবহমান কাল থেকে তাঁর পরম সেবক । কথা বলেছিলাম তার 
সাথে €( বতমানে তিনি প্রয়াত )। মন্দির নিমাণে তার ও তার 
আজআ্ীয়বের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । শুরু হয়েছে মন্দিরের নির্মাণ 
কাজ । পরে তৈরি হবে যাশ্রীনিবাস 
লোকনাথ চরণরেণু ধন্য চাকলা আজও চঞ্চল। প্রতিদিন 

আসেন ভক্ত। জল্ম ভিটাগ্স দীড়ালে জাগে শিহরণ । জন্মদিন 
১৯শে জ্যৈষ্ঠ । প্রতি বছর গ্রদিন গ্রীষ্মের দাবদাহ উপেক্ষা করে 
চাকলার পথে নামে যাত্রীর ঢল। পবিল্র অঙণে উপস্থিত হয়ে 
তার নাম গান করে তাঁরা । প্রার্থনা করে-- 

“লোক পাবনায় ভন্ত বৎসলায় 

সকল বাঞ্ছা-পুরণ-কারনায় 

বণে বনে দুর্গমে জলেবানলে 

জ্াতা পাতা দক্ষিণামৃত্ক্সে নমঃ ৪৮ 
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এক হাছন রাজা, 


রার্ণীর চোখে জল । 

রাজা চলেছেন যুদ্ধে কি জানি কি হয় ভেবে। এক অশুভ 
চিন্তা রাণীর মনকে করে কুরে খাচ্ছে, “যদি পরাজিত হই কোথায় 
পিয়ে দীঁড়াবো, কার কাছে গিয়ে দীড়াবো ॥” 

ভয় নেই বললেন রাজা-_-যুদ্ধে আমাদেরই জয় হবে। 
তবে পায়রা দটো কেনঃ কাপা গলায় জিক্তাসা করলো রাণী । 


জয়ের সংবাদ নিয়ে আসবে এই সাদা পায়রা, বুঝলে রাণী 
বলে রাজা তাঁর হাত দৃ.টো বুলিয়ে দিলেন সাদা পায়রার গায়ে। 
রাণীর মুখে ফুটে উঠলো হাসি । পরক্ষণেই তা মিলিয়ে গেল। 
মুখের ওপর কে যেন লেপে দিলো কালো কালি । 

আর যদি পরাজিত হই, উড়ে আসবে এই কালো পায়রাটা -. 
রাজাও যেন আর কিছু বলতে পারলেন না। তারও চোখ দ'টো 
ঝাপসা হয়ে এল । অশ্বের পিঠে উচে বসলেন রাজা । রাজবাড়ির 
সীমানা ছাড়িয়ে অশ্ব টগবগিয়ে ছুটে চললো দূরে, আরো দুরে । 
এক সময় বাতাসে মিলিয়ে গেল অথের খুরধ্বনি । রাণী তখনও 
অবাক নেত্রে চেয়ে আছেন পথের দিকে । শুধুমান্র কপালে দ'টি 
হাত ঠেকালেন । 

বলি সে রাজার কথা । যিনি এইমান্ন যুদ্ধে গেলেন। রাজা 
চন্দ্রকেতু । দেউলিয়া বা আজকের দেবালয় ছিল তার রাজধানী । 
রাজা বিয়ে করেন তমলুকের রাজ-কন্যাকে । শল্রু পক্ষের আক্রমণ 
প্রতিহত ও রাজপ্রাসাদকে সুরক্ষা করতে নির্মাণ করেছিলেন বতম।ন 
গড়টিকে। তবে তাছিল কাদা মা্টির। গড়টি প্রায় ধ্বংস হতে 
চলেছে । কতৃপক্ষের চরম উদাসীন্য ও স্থানীয় মানুষের কোদাল- 
কুড়লের নির্মম ব্যবহারই গ্রতিহাসিক সম্পদটির বিনষ্ট হওয়ার 
প্রধান কারণ । 
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গড় ও রাজবাড়ি কিভাবে তৈরি হয়েছিলো তা নিয়ে রয়েছে 
এক সুন্দর গল্প গাথা | 
হামা-দামা ছিল দ”ভাই। চন্দ্রকেতুর বিশ্বস্ত অনুচরও বটে। 
তাদের শন্তি ও সাহসও ছিল বিরাট । তাদের শন্তি ও সাহসেব 
কথা বহুযুগ পার করেও গল্প ও ছন্দোবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ায় লোকমুখে ॥ 
“লম্া দেহ ভীষণ তাদের আকার 
হামা-দামা দ্‌. ভাই মিলে বাধলো বিরাট প্রাকার |” 
ভীষণ আকারের দ. ভাইকে চন্দ্রকেত লাগিয়ে দিলেন গড় ও 
বাড়ী তৈরির কাজে । বেশ দূর থেকে বিরাট আকারের চুপড়ি 
করে তারা মাটি বয়ে আনছিলো। যেখানে গড় তৈরি হচ্ছিলো 
সেখানে মাটি রেখে আবার আনতে যাওয়ার পথে চুপড়ির গানে 
লেগে থাকা মাটি ঝেড়ে ফেলছিলো একস্থানে। এভাবে মাটির 
পরে মাটি জমে তৈরি হলো বিশাল টিপি। সে জায়গাটায় যে গ্রাম 
তার নাম হলো “চুপড়ি ঝাড়া”। আবার যেখান থেকে দ্‌ভাই 
মাটি কেটে আনমছিলো সে গ্রামের নাম হলো "হামাদামা। দ্‌টি 
গ্রাম চুপড়িঝাড়া ও হামাদামা কল্পনার গলপ নিয়ে আজও বহাজ 
তবিক্মতে বেচে রয়েছে । 


রাজা চন্দ্রকেতু রাণী ও পারিষদবর্গ নিয়ে ভালই চালাচ্ছিলেন 
তার রাজত্ব । কিন্ত গ্রহের ফের। নিদারুণ বিষাদময় ঘটন 
বেঁধে ফেললো তাকে । ইতিহাসের সে গল্প কাহিনী শোনা দরকার । 
সুদূর তপ্ত বালির দেশ আরব। সেখান থেকে হজরত আববাস 
আলি নরম মাটির দেশ বাংলাশ্ন এলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য 
নিয়ে । রাজা চন্দ্রকেতুর সাথে পীর সাহেবের ধর্ম নিযে অনেক 
আলোচনা হলো । কিন্তু চন্দ্রকেত গোরাচ।দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করলেও রাজী হলেন না সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করতে । শোনা যায় 
এ সময় রাজ মহির্ধী কমলাদেবী- গোরাচদের মত দেখতে সুন্দর 
তাই পীরসাহেবকে অভিহিত করেন গোরার্টাদ নামে । 

পীর গোরাচাদ এ সময় তার অলৌকিক নানা কলা-কৌশল 
প্রদর্শন করলেন সকলের সম্মুখে । বেড়ার গায়ে ফোটালেন 
টাপাফুল । তাই প্রামের নাম হলো বেড়াচাপা। তবুও রাজী হলেন 
না রাজা তার ধর্ম ত্যাগ করতে, চিন্তায় পড়লেন পীর সাহেব । 
কারণ রাজ্বা চন্দ্রকেতুকে তার ধর্ম গ্রহণ করাতে না পারলে 
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প্রজারা তো গ্রহণ করবেনই না। অনেক ভেবে চিন্তে পীর সাহেব 
গ্রহণ করলেন অন্য পথ | দেবী গঙ্গা আসছিলেন রাজা চন্ছ্রকেত্র 
পুত্রের অন্নপ্রাশনে। তাকেও দিলেন ফিরিয়ে । সেকথা বলেছি 
“দেগঙ্গার জন্ম উৎস” অধ্যায়ে । 

গজ্পের ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি । সেএক অন্য কাহিনী। 
চন্দ্রকেতুগড়ের মাটি খুড়ে আবিস্কৃত হয়েছে আড়াই হাজার বছর 
আগেকার এক বিস্মক্নকর ইতিহাস । সংগৃহীত হয়েছে এক 
 ক্লাপবতী নগরীর পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । সে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে 
“প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি চন্দ্রকেতুগড়” প্রবন্ধে ।” আবার 
আগিয়ে যাই সে গল্স গাথায় । 

এদিকে সবাই বসে আছে ভোজ বাড়িতে । গঙ্গাদেবী আসবেন 
বলে। অনেক পরে চন্দ্রকেত্‌ শুনলেন গঙ্গাদেবীর ফিরে যাওয়ার কথা । 
আত্মীয় স্বজন অনেকে চলে গেলেন খাদ্য গ্রহণ না করে। ব্যাপারটা 
বুঝলেনও সব । কিন্তু রাজা অচঞ্চল। পীর গোরাচাদ দেখলেন এতেও 
(কিছু হোল না। তিনি অভিযোগ করলেন দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দিনের 
কাছে। অভিযোগ করলেন চন্দ্রকেত প্রজাদের ওপর নিমম 
অত্যাচার চালাচ্ছে । বাদশাহ থাকেন সদাব্যস্ত। অভিযোগগুলি 
অলীক কিনা দেখার সময় কোথায় তার £ তিনি দিলি থেকে খবর 
দিলেন গৌড়রাজকে ব্যাপারটা দেখার জন্য । দিজ্লীর আদেশে 
গৌড়রাজ আবার পাঠালেন জবরদস্ত সেনাপতি পীর শাহকে । 
পীর শাহ এসে বোঝালেন চন্দ্রকেতুকে তার ধর্ম পরিত্যাগ করতে । 
বিনীতভাবে এবারও রাজা ফিরিয়ে দিলেন সে প্রস্তাব । ক্ষোভে ফেটে 
পড়লেন বাদশাহ প্রতিনিধি পীরশাহ । 

যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠলো । ধর্ম আনলো তরবারির ঝন্ঝনানি । 
বাজাও প্রস্তত যুদ্ধের জন্য । নরম মাটির দুবল সবল ছোট বড় 
সব মানুষই শত্ত হয়ে উঠলো ধর্ম রক্ষায় । “রণখোলা" গ্রাম সেদিনের 
'বলজ্ম্লাত যুদ্ধ স্থান আজো ব্য়েছে । বোবা কান্না নিয়ে “রণখোলা" 
নির্জনে নিবাসিতের দিন কাটাচ্ছে, এমনি ভাবে রয়েছে প্পুমগড়” 
যেখানে বিশ্রাম করতো সৈন্য সামন্ত, “ঘোড়াপোতায়” ছিল ঘোড়ার 
আত্তাবল, হাতি থাকতো "হাদীপুরে',  রাজপুরীতে প্রবেশের 
প্রধান দ্বার "সিংহের আটী”, রাজপরিবারের সকলে স্নান করতো 
*শানপুকরে* পুজা হোত “মঠবাড়িতে” লবণ থাকতো “নূনগোলাতে” 
'ধনপোতায়” ছিল রাজকোষের টাকা পয়সা, দেশ-বিদেশের কল ফলতো 
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রাজার বাগান-এ । রাজা নেই, রাজ্যও নেই। ঘুমগড়, ঘোড়াপোতা, 
হাদীপ্র, সিংহেরআটি, শানপুকর, মঠবাড়ি, নূনগোলা, ধনপোতা, 
বাজারবাগান প্রভৃতিতে রাজকীয় ব্যবস্হা হারিয়ে গেছে কবে, মিশে গেছে 
মাটির সাথে, মাটি শুধুমাত্র ধরে রেখেছে রাজার আমলের নামগুলো ৷ 
যাক ফিরে যাই রণ-খোলার মাঠে ষেখানে যুদ্ধ চলছে চন্দ্রকেতুর 
সাথে পীরশাহ ও গোরাটাদের । রণখোলার প্রান্তরে বিজয়লগ্গনী 


যখন চদ্দ্রকেতুর প্রতি সুপ্রসন্না, জয় যখন অবশ্যস্তাবী সেই সময় 
ঘটলো এক নিদারুণ ঘটনা । 


সবার অলক্ষ্যে রণখোলার প্রাঙ্গন থেকে উড়ে গেল কালো 
পায়রা | কে করল, কারা করলো, কেউ বলতে পারে না। তবে 
অনুমান বলে শন্রঃপক্ষের সাথে যুক্ত হয়ে কেউ এ সর্বনাশ কাজ 
করেছে । কালো পাম্সরা উড়ে গেছে শুনে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদের 
মধ্যেও বিষাদ নেমে এল। চন্র্ঞাত আর অপকোৌশলের অসহায় 
আবহাওয়ায় চেকে দিল আকাশ। দুর্যোগের ঘনঘটা রাজার 
সুখময় দিনগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলো । ল্লাজাও যেন কেমন 
হযে পড়লেন। জয় হাতের মধ্যে এসেও রাজাই পরাজিত ও 
বন্দী হলেন। 

এদিকে রাণী অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন সকাল 
থেকে ॥। ওকি এর যে উড়ে আসছে কালো পায়রা । রাণী দু'হাত 
দিয়ে মুখ ঢাকলেন। রব্লাজপুরীতে নেমে এলো কালো র্রান্রি। 
চিরকালের জন্য সৌভাগ্য সুর্য অস্তমিত হলো এক রাজ পরিবারের 
জীবনে । বর্ণনা করা যায় না সে করুণ দৃশ্যের কথা | ধীরে ধীরে রাণী 
উঠলেন নৌকায় । নৌকার তলদেশ দিলেন ছিদ্র করে । আত্মসম্মান 
রক্ষায় ডবে মরলেন রাজপ্রাসাদের পদ্মাকরে । এখনও আছে 
সে দহ। নেই তাতে জল কিম্বা গভীরতা । শ্ৃধুমান্্ গ্রামের 
মানুষ গড়ের কাছের শোকগাথা জড়ানো এক স্থানকে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দিয়ে বলে এ যে “দ?। 

ও দিকে রাজা চন্দ্রকেতু বন্দী হয়ে আটকে রইলেন, ছাড়া 
পেলেন না। নিদারুণ শোকের মধ্যে শুনলেন রাণীর আত্মবিসর্জনের 
কথা । 

ইতিহাসের গল্প বলে রাজা চন্দ্রকেত্‌ এ সময় সব কিছু হারান 
বা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে “দেউলিয়া” হয়ে পড়েন। তাই গ্রামের 
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নাম হয় দেউলিয়া । আবার অনেকে বলেন তা নয়, এক সময় 
এ গ্রাম ছিল দেউল বা মন্দিরে পরিপূর্ণ । তা থেকেই হয়েছে 
দেউলিয়া নাম। থাক দে কথা, যুদ্ধ জয় লাভ করে গোরাচাদ 
এগিয়ে গেলেন সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলে । সেখানে দেখা হলো 
বীরভদ্রের সাথে । জায়গা জমি আর ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে 
বীরতদ্র। চন্দ্রকেতুকে পরাজিত করে গোরাচাদ আসছেন শুনে 
জোত-জমা ফেলে বিগ্রহ নিয়ে চলে গেলেন খড়দহে। 
কিংবদন্তী আরো বলে হাতিয্নাগড় বা হেতেগড়ের অধিপতি 
ছিলে মহিদানন্দ। তার আবার দুই পুত্র আকানন্দ, বাকানন্দ। 
গায়ে তাদের ভীষণ জোর । একধারে শিবভভ্তক অপরদিকে 
চন্দ্রকেতুর দক্ষিণ হস্ত । 
লোকগাথায় ধরা আছে সে কথা-- 
নাম আমার আকানন্দ 
বাকানন্দ আমার ভাই 
পেয়েছি শিবের বর 
রোজ করি মনুষ্য আহার । 
মজবুত শত্ত দেহ 
যার খুশি আসুক কেহ 
দেখাইব মজা তাহার । 
আকানন্দ বাকানন্দ সম্পর্কে এমন ভয়ানক কথা শনেও 
গোরাচাদ এগিয়ে গেলেন। তাদের সাথে দেখা করে বলেন-- 
তোমরা ইসলাম ধম গ্রহণ করো । 
শুনে ভ্রোধে ফেটে পড়লো দু'ভাই। ইতিমধ্যে যদ্ধে চন্দ্রকেতর 
বিপযয়্ের সংবাদ তারাও পেম্েছে! হঠাৎ ক্রোধের বশে 
আকানন্দ শিব প্রদত্ত দৈব অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলো গোরাচীাদকে । 
পীল্প গোরাচাদ ও প্রস্তত ছিলেন। তিনিও আরবী তরবারির 
সাহায্যে জোর আঘাত করলেন দ্‌ভাইকে । দুভাই গেল মারা। 
কিন্ত গোরাচাদও আহত হলেন দারুণ ভাবে। 
যদ্ধের কথা আজো লেখা আছে লোকছল্দে-_- 
“আকানন্দ বাকানন্দ রাবণের শালা, 
তার সঙ্গে যুদ্ধ হইল আড়াই পক্ষ বেলা । 
কি জানি আল্লার মজিজ্জ নসিবের ফের 
চেকোবানে গোরাঢাদে্প কাটা গেল ছের ।” 
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আহত হয়ে তিনি নিদেশ দিলেন তার সেবা শৃশ্র যাকারীদের পান", চুন, 
সুরকী সংগ্রহ করে ক্ষতস্থানে লাগাতে । গোরাচাদ বললেন-- 
“ক্ষত স্থানে দাও পান চণ সূরকি লাগাইয়া 
এখনই দেখিবে সব আজ্লারই দোয়া ।” 

দ$খের বিষয় শত চেস্টা করেও সংগ্রহ করা গেল না এগুলি। 
তাই এলাকাতে সংস্কার ছিল চুণ সুরকি দিয়ে কোন কোঠাবাড়ি 
নাতৈরীর। আজ আর অবশ্য সে সংস্কার মানে না অনেকেই । 
কানু ঘোষ, কানাই ঘোষ ও অনুরাগীদের আন্তরিক চেস্টা সত্ত্বেও 
গোরার্টাদ আর সস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না। ৭৬০ বঙ্গাব্দের 
১২ ফাল্গুন অনন্তকালের জনা শয্যা নিলেন হাড়োয়ার মাটিতে । 

এতদিন চন্দ্রকেত্‌ ছিলেন বন্দী । বন্দী চন্দ্রকেতু ছাড়া পেলেন 
দীর্ঘদিন পর। ফিরে এলেন আপন রাজধানী দেউলিয়াতে । 
বেড়াচাপা বলেই অনেকে স্থানটিকে চেনেন। দীর্ঘদিন পর 
রাজধানীতে ফিরে এসে আবার বসলেন সিংহাসনে । সিংহাসনে 
বসে চগ্দ্রকেত রাজ্যের অবস্থা শুনলেন, শুনলেন তার অনুরস্ত ভক্ত 
আকানন্দ বাকানন্দের নিহত হওয়ার সংবাদ । মর্মাহত হলেন 
খুবই । নিহত হওয়ার পশ্চাতে কে কে ছিলো এ সংবাদ তার 
কাছে পৌছে দিলো তার আর এক একান্ত প্রিয়জন রাম হাজরা। 
আহত সিংহের মত গর্জে উঠলেন তিনি । সৈন্য পাঠিম্মে ধরেও 
আনলেন তাদের । কিন্তু ক্ষমা করে দিলেন সবাইকে । 

চন্দ্রকেত আবার রাজা । পাত্র, মি্ত্র, প্রজা সবাই আবার 
আসছে তার কাছে! কিন্ত রাজার মনে শান্তি নেই। চলে গেছে 
সব আপনজন, চলে গেছে প্রিয়তমা রাণী । যুদ্ধে যাওয়ার সময় 
রাজা দেখেছিলেন রাণী*র চোখে জল, সে করুণ দৃশ্য বার বার 
তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে । মানসিক দিক দিয়ে ক্ষত- 
বিক্ষত রাজা শেষ পর্যন্ত সে দুঃখ সহ্য করতে পারলেন না। 

রাণী যে জলপুর্ন স্থানটিতে ডূব দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন 
রাজাও ঠিক দেই একইস্থানে একদিন ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করলেন । 

আর উঠলেন না, হারিয়ে গেল এক যে ছিল রাজা । 
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কুপ্পনার হল . 
পোয়া -্শপক৫৪নন, 


বেড়াচাপা-দেউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মৃখ দিয়ে পাকা রাস্তা 
ধরে আগিয়ে যান্‌ গড়ের দিকে । গড়ের গা বেয়ে শানপৃকুরের 
দিকে গেলেই সবাই দেখিয়ে দেবে দুটি মাঠ। মাঠ দুটির মাথা 
কখনও ভতি সবজ চিকুরজাল। কখনও সে নেড়া। মাইজোল, 
কাকজোল তার নাম। কেন এ রকম নাম? সে কথা শুনতে 
গেলে শুনতে হবে কল্পনার জালে জড়ানো এক গল্প উপাখ্যান । 

দু'ভাই ছিল হামু মুখোপাধ্যায়, দামু মুখোপাধ্যায় । লোকে 
ডাকতো হামা-দামা বলে। ওদের নামে এখনও আছে হামাদামা 
গ্রাম । দু'ভাই এর গায়ে ছিলো বিরাট জোর। এত বড় বীর 
ছিলো যে এক রাতেই দ.+ভাই মিলে আড়াই কোপ দিয়ে কম্পেক বিঘার 
এক পুকুর কেটে ফেলেছিলো। এখনও রয়েছে আড়াই কোপের 
পুকুর । দ্‌ভাই একবার মন কষাকফি করে লড়াই লাগায় 
নিজেদের মধ্যে। লড়াই স্থানকে আজো সবাই ডাকে বীরখোলা 
নামে । কেউ কোনো দিন পারেনি ওদের হারাতে । এত শন্তি 
কোথা থেকে পাস অনেকেই চেষ্টা করেছে জানতে কিন্তু পারেনি 
কেউ সে রহস্য উদঘাটন করতে । 

অনেক অনুসন্ধানের পর গায়ে এত শন্তি হওয়ার ব্যাপারটা 
জানা গেল গোপনে । ব্যাপারটা হলো কিস্-দ্‌'ভাইয়ের জন্যে ভাত 
রামা হলে "আগ ভাত" বা হাড়ীর প্রথম ভাত তারাই খাবে । ওরা 
না খাওয়া পর্য্যন্ত কেউ খেতে পারবে না দে ভাত। যদি কোনদিন 
সে “আগ ভাত” তাদের না খাইয়ে কোনো সাদা কাককে খাওয়ানো 
যায় তা হ'লেই শন্তিহীন হয়ে পড়বে দৃ"ডাই, ক্ষমতাও আর 
থাকবে না। 

কিন্তু আগ-ভাত সংগ্রহ করা কঠিন কাজ। কারণ দ”ভাই-ই 
আগে থেকে মাকে নিষেধ করে রেখেছে তাদের না খাওয়া পধন্ত 
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কোনদিন যেন কাউকে ভাত না দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় বাড়িরও 
কেউ যেন না খায়। 


এ দিকে তাদের শক্তিহীন করতে না পারলে দেউলিয়ার রাজাকে 
পরাস্ত করা যাচ্ছে না, কারণ হামা-দামাই তো রাজার প্রধান ভরসা । 
একদিন হলো কি রাজার বিপক্ষে থাকা পীর সাহেব দ'পুর 
বেলা হামা-দামার বাড়িতে এসে দুটো ভাত চাইলেন। প্রথমে না 
করলেও একে অতিথি তার ওপর দ্‌পুর বেলা ভাত চাইছেন দেখে 


চুপ করে থাকতে পারলো না হামা-দামার মা। কারণ মহিলা 
শন্তিমক্সী বটে কিন্তু দয়়াবতীও । 


পীর সাহেবকে ভাত দিলেন হামা-দামার মা |! তারপর যা করার 
পীর সাহেব করলেন । ব্যস্‌ শুরু হলো খেল। ও দিকে রাজবাড়িতে 
বসে থাকা হামা-্দামার দেহ ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, 
গায়ের জোর যেন কমে আসছে । 

“নিস্তেজ হইয়া পড়ে দই ভাই দেহ 
অসি না ধরিতে পারে কোনো ভাই কেহ ।” 

প্রথম দিকে অতশত বুঝতে পারে নি দূু'ভাই। পরে ব্যাপারটা 
বুঝতে পারলো । সব রাগ গিয়ে পড়লো মা'র ওপর । রাগে 
ভাল মন্দ জ্ঞান হারিয়ে ফেললো তারা । কোন্‌ রকমে এলো বাড়িতে । 
বাড়িতে এসে রাগের চোটে মাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো 
রাজার কাছে । বিচার চাই । কিন্ত পারবে কেন? মার তো 
ছিল বিরাট দেহ, তার ওপর আগের মত তো আর শন্তি নেই 
হামা-দামার গায়ে । হিচিড়োতে হি'চড়োতে দস্ভাই কোনো রকমে 
এনে ফেললো রাজার বাড়ির সামনের মাতে । আর যেতে পারছে 
না। হাফিয়ে পড়েছে তারা । 

হামা-দামা বিশাল বপুর অধিকারিণী মাকে যেখানে রাখলো 
ভারের চোটে সেখানকার মাটি গেল চেপে, ছোটো খাটো 
খালই হয়ে গেল। দেই যাযসগাটার নাম লোকে আজো বলে 
মাইজোল বা মায়ের জোল । জোল কথার মানে হলো “অপরিসর 
খাল” । এর আগে দু”ভাই হাফিয়ে পড়েছিলো বলে দীড়িয়ে ছিলো 
আর এক মাঠে কিছুক্ষণের জন্য । যে মাটিতে দাড়িয়েছিলো 
সেখানে মা'র কাকের হাড় গিয়েছিলো ভেঙে--তাই সে জায়গাটির 
নাম হলো কাঁকজোল। কল্পনার কথার কম্বল জড়িয়ে 


মায্সজোল-_কাকজোল এখনও রয়েছে । একদিন আপনিও 
দাড়াতে পারেন এই জোলে এসে । 
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তিনশো বাথরর গাটর প্রত 
পারা) 49644 দেন” 


সেই থেকে ধনলক্ষী বাধা পড়লো শেঠদের ঘরে । কবে থেকে £ 

সুবে বাংলার নবাৰ আলীবদাঁ অসুস্থ । কোনো চিকিৎসাই 
পারলে। না তাকে সুস্থ করতে । অভাব নেই অরের । হলে কী 
হবে 2 তাই বিষগ্ধতায় ভরা সকলের মন । 

এরই মধ্যে দুরারোগ্য রোগকে নিরাময় করে তুলতে আগিয়ে 
এলেন এক মহিলা । সবাই অবাক । আরো অবাক হলো সবাই 
যখন তিনিই শেষ পধন্ত সারিয়েও তুললেন নবাবকে ॥ এই মহিলা 
আর কেউ নন। তিনি হলেন ধনকবের জগৎশেঠ ফতেচাদ মাতা । 

বিনিময়ে বিনী তভাবে নবাব পুরম্কৃত করতে চাইলেন জগৎ শেঠ 
মাতাকে। কি চাই তার ? স্বণণ মুদ্রা, অলঙ্কার, সম্পতি ? 

না, এসবের কিছুই তিনি চান না। সবাই বিফ্মিত। জগৎ শে 
মাতা নবাবের কাছে পেশ করলেন এক অদ্ভত দাবি। 

আগামী কোজাগরী লক্ষী পূজোর দিন সন্ধ্যায় আপনার ব্লাজ্যে 
কোথাও যেন আলো না ক্লে একমান্র আমার ঘর ছাড়া । এই 
আমার দাবী, এই আমর প্রাথনা । 

কেন তা আর জিক্তাসা না করে, স্ব্দু হাসি দিয়ে নবাব উত্তর 
দিলেন--বেশ তাই হবে। 

এল সেই আকাঙ্খিত লগ্ন । কোজাগরী লক্ষী পুজোর দিন। 
স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন ধনলক্ষমী। দেবী ঘুরছেন নগরে নগরে । 
ভক্তের পূজো নেওয়ার জন্যে । কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কোথাও আলো 
নেই কেন £ ক্ষুব্ধ হলেন তিনি । তারই আজ পুজো-- অথচ সঞ্চলর 
ঘর অন্ধকার । ক্ষোভে অভিমানে ফিরে যাবেন স্থগগ রাজ্যে--এমন 


১১১০) 


সময় দেখেন নগরের একটি মাত্র ঘরে আলো ত্বলছে। আনছ্দে 
উল্লাসে উপস্থিত হলেন সে ঘরে। সোৎসাহে ঘরে ঢুকতে যাবেন 
সেখানেও বাধা । অবাক হলেন লঙ্গমীদেবী । এমন সময় করজোড়ে 
এগিক্সে এলেন শেঠ মাতা । ভক্তি নম চিত্তে তিনি দেবী লক্ষমীকে 
বললেন, আপনার চরণ যুগল ধুয়ে দেওয়ার জন্যে কাছের পুস্করিণী 


খেকে এক ঘড়া জল আনতে যাচ্ছি। আপনি যদি দুয়ারে একটু 
অপেক্ষা করেন । 


হাসি মুখে দেবী লক্ষী সম্মতি জানালেন সে কথায় । 


কিন্তু না শেঠ মাতা আর ফ্রিরে আসেন নি। দেবী লক্ষমীকে 
চিরকালের জন্য গৃহ দুয়ারে আটকানোর উদ্দেশ্যে তিনি কলসী 
নিয়ে জলে ডুব দিয়ে দিয়েছিলেন--আর ওঠেন নি। 

লক্ষী দেবীও আর চলে যেতে পারেন নি। তিনি তো কথা 
দিয়েছিলেন শেঠ মাতাকে জল নিয়ে ফিরে না আসা পযন্ত অপেক্ষা 
করবেন । সেই থেকে ধনলন্ষণী বাধা পড়লো শেঠদের দুয়ারে । 
তাই তাদের বাড় বাড়ন্ত । ধনকবেরও বল হতো শেঠদের | শেঠেরাই 
মায়ের স্মরণে শ্রেতপুরে খনন করেন দীঘি । আজও আছে সে 
দীঘি । অনেক কাল আগে থেকেই চলে আসা এ কাহিনী এখনও 
ভোলেনি গ্রামের মানুষ । যদি কোনদিন যান্‌ এ গ্রামে আপনিও 
শুনতে পাবেন এ কথা ॥। তাই তো এ গ্রামের নাম হয়েছে শেঠপুকর 
তা থেকেই আজকের শ্েতপুর ॥। বারাসতের “শেঠ পুকুর নাকি কেটে 
ছিলেন মাণিকচ।দ জগৎশেঠের বংশধর রামচন্দু জগৎ শেঠ । 


শবেতপুরে এসে ম্বুল্ময়ী মৃতি দর্শন করে আপনি ধন্য হবেন । তার 
কথা বলার আগে একটু বলে নিই এ গ্রামে নিঃশব্দে ঘটে যাওয়া 
আধুনিক কালের এক সংবাদ । সুযোদয়ের দেশ জাপান ভারতীয় 
একটি সংস্থার মাধ্যমে তৈরি করতে দেন মাটির তৈরি জালার ন্যায় 
আকারের বিভিন্ন পরিমাপের বৈচিন্ত্যময় পাল্র যার গায়ে থাকবে 
নানা অলঙ্করণ । ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সম্ভব হয় নি এ কাজ 
সম্পন্ন করার । পরম গৌরবের কথা সুক্ষ কারুরুতি সম্পন্ন কাজগুলি 
সম্পন্ন করতে পেরেছেন স্ব শিল্পে পারঙ্গম এ গ্রামের কৃম্তকারেরা । 
কয়েক পুরুষ ধরে এ কার্যে নিযুক্ত শিষ্পীরা আজ আথিক কারণে 
চরম দুর্যোগের সম্মুখীন । তার মধ্য দিয়েও তাদের এমন 
অবিশ্বাস্য শিল্পকীতি বঙ্গ গৌরবকেই র্ৃদ্ধি করেছে । সম্ভবত 
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এগুলি ব্যবহাত হবে জাপান দেশের রূঙ্চশীল পরিবারে “বনসাই, 
গাছ লাগানোর কারণে । 

শ্বেতপুর, বাজিতপুর, বেতানী, মামুদপুর এই চার নিয়ে শ্বেতপুর । 

শ্বেতপুর সম্টির গল্প কাহিনী বললাম--বলা হয়নি শ্বেতপুরের 
আঙিনায্ম প্রতিষ্ঠিত দেবী কালী কাহিনী । 

তিনশো বছর আগেকার কথা | এক সন্ন্যাসিনী ঠাকুরিনী তান্ত্রিক 
মতে মৃতি স্থাপন করে কালী সাধনা করেন বিদ্যাধরীর তীরে । স্থানটি 
জলাজঙগলময় ও কাঁটার বাদায় ভতি । সেই দূ্গম স্থানটিই তিনি বেছে 
নেন সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান রূপে । অজ সাধিকা নেই কিন্তু'তার সাধনার 
স্থানট্ুককে আজো লোকে ডাকে “ঠাকুরানীর ভুমি বলে ।” 

ঠাকুরানী একদিন ঠাকুরের চরণে স্থান নিলেন, স্বর্গ লাভ 
করলেন । কিন্তু তার আরাধিত দেবী পূজো প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। 
প্রত্যহ কে করবে পূজো ? কে নিত্য দেবী পদে পন্র পুষ্প দেবে £ 
যিনি জগৎ পালিকা যিনি সকলকে দেখা শোনা করেন-__অভাব 
হলো তাঁকেই দেখা শোনার মানুষের ॥ 

হঠাৎ এ সময় স্বপন পেলেন গ্রামের রায় পরিবারের একজন । 
রায় পরিবার নদী তীর থেকে দেবীকে তলে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন 
নিজ ভদুণাসনে । পুজারতি ভাল ভাবেই চলছিলো । দেখা শোনা 
করছিলেন অকুতদার জগন্নাথ রায় । কিন্তু দেখা দিলো গণ্ডগোল । 
নিত্য পুজা করলে, পূজারী ব্রাহ্মণ হলে পুত্র কন্যাদের ফ্বশ্রেণীতে 
বিয়ে দেওয়া কঠিন হবে-__এমন কানা ঘসা শুরু হলো। সামাজিক 
দোষও ঘটবে । একথা জানতে পেরে মধ্যম ভ্রাতা রামবল্পভ জমস্ত 
ঘটনা জানিয়ে পন্র লিখলেন নদীয়ার মহারাজ ক্ৃষ্ণচন্দুকে, একথাও 
জানানো হলো কালী মায়ের পুজা বন্ধ হওয়ার সামিল । মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র দান ধ্যানের কথা সকলেরই জানা । ধমের প্রতি 
তার শ্রদ্ধাও ছিল অসীম। 

মহারাজ এ কথা জানতে পেরেই মন্দির পরিচালনার জন্যে 
৬০ বিঘা জমি দান তো করলেনই এবং শ্বেতপুর থেকে দুশো উনন্ত্রিশ 
বছর আগে লেখা পত্রের উত্তরে লিখলেন-- 

“শ্রীরাম বল্লভ রায় সুচরিতেষু নমস্কার প্রয়োজন বিশেষ পরগণে 
আনোয়ারপুর শ্বেতপুর গ্রামের প্রান্ত ভাগে নোনা গাছের ধারে 
ভৈরবীর স্থাপিত এক ঠাকুরাণী ছিলেন। ভৈরবী মহাশয়ার মৃত্যু 


হওয়ায় তথায় ঠাকুরাণীর পূজাদি সেবা না হওয়ায় তুমি তথা হইতে 
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মহামায়াকে আপন ভদু1সনে স্থাপিত করিয়্াছ। তুমি নিজে পৃজাদি 
করিলে জাত্যাংশে কলঙ্ক হয় এবং সেবাইত ব্রাহ্মণ রাখিয়া পূজাদি 
করাইবার ক্ষমতা নাই! পরগণা উখড়া আনোস্সার পরণণার 
৬০ বিঘা ভূমি দেওয়া হইস (জমির বিবরণ লায়েক ইত্যাদি )। 
দেবোত্তর ভূমি আপন দখলে রাখিয়া উহার উপসত্্ব হইতে সেবাইত 
ব্রাহ্মণ রাখিয়া মহামায়ার পূজাদি সেবা করাইবা। কোন মতে 
অন্যথা না হয়|” সন ১১৬৫ সাল ১২ই ফাম্গুন। 

নাআর অন্যথা হয়নি । দানপন্ত্র এলো তিন ভাইয়ের নামে 
রাম বছলভ রায়, জগন্নাথ রায়, ব্লামাচরণ রায় । পূজো করার 
হাত থেকে তিন ভাই নিম্কৃতি পেলেন । প্রথম পূজার দায়িত্ব পেলেন 
বারেন্দ, শ্রেণীর ব্রাঙ্মণ রামসুন্দর চন্রবতা। মধ্যমগ্রামের অদ.রে 
বধিষ্ক, গ্রাম বাদতে তার বাড়ি । পরে আসেন নদীয়ার শান্তিপুর 
থেকে নারায়ণ চন্দ, গোস্বামী । তারই উত্তর পুরুষ সত্য।নন্দ 
গোস্বামী বর্তমানে পরিচালনা করেন নিত্য পূজার কাজ । মন্দিরের 
আয্ন অতি সামান্য । কায়ক্লেশে চলে তাঁর দিন । 

প্রতিদিন পূজো হয়__বিশেষ পূজো হয় শনি মঙ্গলবার সহ 
মাঘ মাসে রটন্ডী পূজা, শ্যামা পূজা হয় কাতিক মাসে । সেদিন থেকে 
কত ভত্ত এসেছেন শ্বেতপূুরের মাটিতে তার হিসাব মেলানো কঠিন । 

শ্বেতপুর গ্রামে রয়েছে বাংলা ছাক্সাচিনতর জগতের প্রখ্যাত শিজ্পী 
জহর গাঙ্গ লীর বাড়ী । 

ম্বেতপুর কালিবাড়ীর সম্মুখে রয়েছে সুন্দর এক শিব মন্দির । 
১২৪৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত শিব মণ্দিক্ষটি ও শিবলিঙ্গ আজো ওজ্জল্যে 
ভরপুর । কিন্তু প্রাচীন কালী বাড়ির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। ১৩২৭ 
সালে পাশের গ্রাম মীর্জাপুরের ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের অর্থানুক্ল্যে 
একবার সংস্কার হয় । বত মানে ছাদের অবস্থা শোচনীয়, দেওয়ালের 
পলেম্তারা খসে পড়ছে । দরজা-জানালাও ভগনপ্রায় । তারই ওপর 
ভক্তজন ঈপ্সিত আকাঙ্খা পূরণের আশায় বেধে রেখে গেছে ইম্টক 
খণ্ড | প্রতিমাটি মাটির তৈরি । প্রায় তিনশে। বছর ধরে এ দেহ নিয়েই 
তিনি বিরাজ করছেন ভক্ত মাঝে । বিপদ হবে এ আশঙ্কায় আজও 
পর্যন্ত কেউ সাহস কঞ্জেনি মাটির শ্রতিম্বার পরিবতন ঘটিয়ে পাথরে 
বা অন্য ধাত.তে প্রস্তুত করতে । তাই তিনি আজও মৃলন্ময়ী। যিনি 
আনন্দময়সী তিনিই দ্‌ গা, তিনিই কালী, তিনিই জানেন তার কাহইচ্ছা ! 

ষ্ী 


৯৯৩ 


কানহবে ধাঠি১ ভাব” গ্াষ্ট 


জীবনপুর চৌরাশীর চওড়া মাটির রাস্তা ধরে ভেঙে পড়া নীলকুঠী,ক 
পিছনে ফেলে গ্রগিয়ে যান কলসুরের দিকে । পদ্মার ধার বরাবর 
গেলেই চলবে । চৌকিপোতা পার হয়ে শেষ করুন আপনার পথ 
চলা । একটু বাঁ পাশেই ঠাক্রবর হাট । এ অঞ্চলেরই শেষ সীমানায় 
কামদেবকাঠি গ্রাম । এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যৃত্ত কাহিনী পার হয়ে 
এসেছে প্রায় চারশ বছরের পথ রেখা । স্থান দ্‌টির নামের সাথে 
জড়িয়ে থাকা যে মহান মানুষটির কথা বলতে চলেছি, জনশ্রতি তিনি 
নাকি প্রকৃতির শান্ত সম্দ্ধ এ সকল এলাকায় আপনমনে ছ্বুরতেন-__ 
অবস্থানও করতেন মাঝে মধ্যে। সে সাধকের নামে সাধা 
বেদনামধুর কাহিনী শুনতে গেলে কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে যেতে 
হবে বাংলাদেশের যশোর জেলায় । 

লাউজানী গ্রাম, জেলা যশোর । সেখানকার রাজা ছিলেন 
মুকুট রায়। ধশ্টম্মের প্রতি তার ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ঘটনাচন্রেঃ 
তারই জীবনে নেমে আসে চরম দৃভোগ। মৃকুট রায়ের সাথে 
যুদ্ধ হয় পীর বড় খা গাজীর। যুদ্ধে পরাজিত হন মুকুট রায়। 
রাজা মুকট রায়ের ছিল এক পুন্র ও এক কন্যা । পুত্রের নাম কামদেব 
রায়, আর অপরূপা রূপবতী কন্য। ৮০পাবতী। যুদ্ধে পরাজিত 
হয়ে রাজা বাধ্য হোন কন্যা চম্পাবতীকে বড় খা গাজীর সাথে 
বিয়ে দিতে । গাজী সাহেব চম্পাবতীকে নিয়ে রওনা দেন বাড়ীর 
পথ লাবসা গ্রামের দিকে । পাল্কী করে চলছিলো চম্পাবতী। 
তাকে বিয়ে করার জন্য রাস্তায় অনুন্ঠিত উৎসবের ধরণ-ধারণ 
দেখে পান্কীর মধ্যেই আত্মহত্যা করে চম্পাবতী। অনেকে বলেন 
না,_তিনি মানসিক যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে শবশুর বাড়ী থেকে 
পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন সাতক্ষীরার গণরাজার কাছে । সেখানে 
বাকী জীবন কাটান ধম সাধনায় । সবাই তাকে এ সময় “মা 
বলে ডাকতো । ম্বৃতর পর তার স্মব্রণে লাবসা গ্রামে তৈরী হয় 


১১৪ 


'মাঈচম্পার দরগা” । আজো সকল ধঙ্্মমতের মানুষ সম্মান 
জানায় মাঈচম্পার দরগাকে । 


চম্পাবতীর ভাই কামদেবও ছিলেন বাবার মত ধশ্ম ভীরু 
মান্ষ । বোনের বিষের পর তারও নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতে হয়। 
মনের দ.ঃখে গৃহত্যাগ করেন তিনি । ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন 
চারঘাট গ্রামে । মসলন্দপুরের কাছে যমুনার তীরে অবস্থিত 
চারঘাট গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ মগ্ধ করে কামদেবকে ॥ 
চারঘাটকে বেছে নেন সাধনাস্থল রূপে । সেখানেই অতিবাহিত করেন 
জীবনের শেষ দিন পযন্ত 1 তার জীবনধারণের বৈশিষ্ট্য হলো-_ 
মুসলমান হয়েও তার জীবন যাপনের পদ্ধতি ছিলো হিন্দ, প্রথায় চলা । 
চারঘাটে তর সমাধির গায়ে আছে পৈতা। সেখানে দৈনিক পৃজায় 
আজো ব্যবহাত হয় ফুল বেলপাতা। এখানেই গভীর সাধনার 
ফলে “কামদেব ঠাকুর” ঈশ্বরের “বর” বা আশীব্বাদ লাভ করেন। 
কামদেব জনসাধারণের কাছে পরিচিত হন “ঠাকুরবর* নামে । 
'ঠাকুরবর” হন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী । মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
সিংহাসনে আসীন ছিলেন ১৫৬০-১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, তিনিও 
মাঝে মাঝে ঠাকুরবরের কাছে আসতেন তার আশীব্বাদ গ্রহণ 
করতে । হিন্দু মুসলমান উত্তপ্ন সম্প্রদায়ের মানুষই তাকে ভাল বাসতো 
নিবিড় শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে ॥ 

কামদেব স্মরণে চিহিতি হয়েছে দূটি স্থান কামদেবকাতঠি ও 
ঠাকুর হাঠ। ঠাকুরবর হাটে রয়েছে নজরগাহ ॥ শ্রাম কামদেবকাঠি 
এখন ওপার বাংলায় মানুষের স্থায়ী ঠিকানা । আরো একটা গ্রাম 
আছে কামদেবপুর, আমডাঙজা থানায় । ঠাকুরবর হাট বসে 
শনি-মঙ্গলবারে । আগে নজরগাহে ফকির-মিসকিন আসতো । 
এখন অর কেউ আসে না। আগে মানত করতো, এখন কেউ 
করে না। সামনে কোলাহল মুখরিত দোকানপাট, পশ্চাতে নিস্তব্ধ 
নীরব ভগ্ন নজরগাহ । সামনেই বিদ্যুতের আলোর ঝলকানি কিন্ত 
নজরগাহে জ্বালেনা প্রদীপের আলোর পবিন্ত শিধাও, নজরগাহ পড়ে 
আছে অনাদরে অবহেলায়, সকলের নজরের বাইরে । 


৯১৫ 


“পহঞ এঞ্গুপ্ন নীরা 
লও গক্সুড্ পাটি 


স্থাপত্য শিল্পের এমন নজীর অন্ততঃ ২৪ পরগণার মসজিদ 
নির্মান ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে । নগরীর কোলাহল থেকে বহু 
দূরে শাস্ত রসাস্পদ এমন স্থানই বোধ হয় প্রাথ্থনার শ্রেষ্ঠ স্থান। 
স্াপয়িতা নেই- কিন্ত আপনা থেকেই তার ওপর এসে পড়ে 
অসীম শ্রদ্ধা । 

শুক্রবার । সমবেত মানুষের প্রার্থনার পূবে বাতাসে ভেসে 
উঠেছে আজানের সুমধুর ধ্বনি । মসজিদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন । 
ভিতরের অকল্পনীয় গাভ্ভীর্য আপনাকে করে তুলবে বিস্মিত; 
বাইরের নৈঃশব্দে আপনি হবেন পরম মুগ্ধ । তিনশো বছর পার হয়ে 
গেছে ব্লায়কোলার শাহী মসজিদের নিমাণ কাল । তখন দিলীর 
সিংহাসনে সম্সাট ওউরঙ্গজজেব ( ১৬৫৮-১৭০৭ )। ১১০৪ হিজরী, 
বাংলা ১০৯১ সাল ইংরাজী ১৬৮৫ খ্বীস্টাব্দে নিমিত রায়কোলার 
শাহী মসজিদ শুধুমান্র দেগঙ্গার ক্ষেত্রে নয় বাঙালার মসজিদ নির্মাণ 
পর্বের এক উজ্জ্বল ও উত্তম নিদর্শন । 

পর পর সাতটি সুউচ্চ গম্বজ বা গোলাকার ছাদ দূর থেকেও 
আরুষ্ট করে পথচারীকে । শিখর ভাগে রয়েছে সিমেন্ট বা 
জাতীয় মলা দ্বারা নিমিত সরু দন্ড । নিমাণ কালে দীর্ঘ মসজিদ 
অভ্যন্তরে ছিল না কোনো স্তস্ত বা প্রাচীর । প্রস্তত রীতিতে কারিগরী 
বিদ্যার এমন আশ্চর্য কৌশল আধুনিক কালের স্থপতিদেরও ভাবিয়ে 
তোলে । ১৩৪৫ সালে একবার সংস্কার হয়েছিলো এটি। 
কালের নিয়মে ক্ষতিগ্রস্থ হওগ্নার সম্ভবনায় বভমানে ভিতর অংশে 
তৈরী করা হয়েছে তিনটি স্তম্ভ । 

প্রসঙব্মে ভেসে ওঠে প্রথম তৈরী হুগলীর জাফর খান 
মসজিদের কথা । বাংলার এ মসজিদটি তৈরী হয়েছিলো ৬১৮ 
হিজরী বা ১২১৯ গ্রীষ্টাব্দ। আমরা আর এক গোরবের 
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অধিকারী-- প্রতিবেশী বসিরহাটের শালিক বা শাহী মসজিদ নিয়ে । 
তৈরী করেন উলখ খা নামে আমীর । ১৪৬৪ শ্বীস্টাব্দে নিমিত 
মসজিদটি বয়সের হিসাবে বাংলার দ্বিতীয় । অবশ্য আমরা বঞ্চিত 
হয়েছি বাংলার মালদাহ জেলার গঙ্গারামপূরের অপর এক পুরাতন 
মসজিদ দর্শন থেকে । শিলালিপিতে যার নির্মাণকালে ৬৪৭ হিজরী 
বা ১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ থাকলেও খুজে পাওয়া যাই নি 
মসজিদটির অস্তিত্ব । কিন্তু আজও সুন্দর-_-সৌন্দর্যমকম অস্তিত্ব 
নিগ্সে দাড়িয়ে রয়েছে রায়কোলার শাহী মসজিদ- যার দৈর্ঘ্য ১৪৪ 
ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট, গহবরের দৈর্যতা ১২৮ ফুট, ৬ ফট পুরু 
এর প্রাচীর । 

এ কথাও শোনা যায় অনেকেরই মুখে এটি নাকি একদা দুর্গ 
ছিল। রাজ্য রক্ষায় নবাব বাদশারা সৈন্যদের থাকার জন্য নির্মাণ 
করেছিলেন এটিকে । কিন্ত এ ব্যাপারে জোরালো স্ত্াক্ষ্য দেয় না 
ইতিহাস । 

নদীয়া-রাজের দানের সীমা পরিসীমা নেই। উদারচেতা 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃতির সুন্দরতম লীলা নিকেতনে অবস্থিত শাহী 
মসজিদের যখোপযুন্ত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দান করেন 
একশো বিঘা জমি । অবশ্য সে জমি আজ আর মসজিদের নামে 
নেই। খাদেম বাসেবায়েত বন্দ বন্টন করে নিয়েছেন নিজেদের 
মধ্যে । 

উদ্বেল কিন্তু বিনয়াদ্র চিত্তে প্রতি জুম্মাবার অর্থাৎ শুক্রবারে 
সমবেত হন কাছের ও দুরের বহু নাবী-পুর্ুষ-শিশু । হাতে তাদের 
মাটির কিম্বা কাচের আধার । পানি অথবা তেলে পণ সেগুলি । 
গভীর বিশ্বাস নিয়ে আনা পান্রগুলি রাখেন এখানে । কোন অলৌকিক 
কিছু স্পর্শ করে যায় এর তরল তরঙ্গে । অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে ব্যবহার 
করেন তারা । মুন্ত হন মনের বেদনা খেকে, সুস্থ হন শারীরিক 
অসুস্হতা থেকে । বহু যুগের ওপার হতে চলে আসা এ বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধা আজও বইছে সমানভাবে । 

কয়েক গজ দুরে চলছে আগুন আর ধোয়ার খেলা । মানত 
করেছিলেন এ ব্রা, রাম্না হচ্ছে । ফকির-মিসকিনকে দান করবেন-: 
নিজেরাও গ্রহণ করবেন। দুর-দূরান্তের নর-নারীই বেশি । 
ইট্টিন্ডাঘাট পার হয়ে সীমান্তের কাছাকাছি গ্রাম থেকে সুন্দর 
দেহের গড়ন নিয়ে আসা তরুণীকে জিক্তাসা করেছিলাম, কিসের 
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জন্য মানত £ লজ্জা জড়ানো মুখে হেসে উঠেছিলো সেই স্বাস্হ্যবতী । 
উত্তর পাইনি । উত্তর দিয়েছিলো বাদড়িয়ার তেঁতুলিয়৷ ব্রীজের কাছ 
খেকে আসা এক জননী । কঠিন রোগে আল্রগন্ত হয়েছিলো তার 
প্রিয়তম সন্তান । আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান তাকে নাকি পারে 
নি সুস্হ করে তুলতে ॥। মানত করেছিলেন এখানে । জননীর 
আকল প্রার্থনা তিনি শুনেছেন । তাই আজ আবার এসেছেন । 
রীতি নীতি অনুযায়ী তিনিও প্রস্তত হচ্ছেন রান্না করা খাদ্যবস্ত 
ফকির মিসকিনকে দান করতে । খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো জননীর 
সুস্হ হওয়া শিশুটি । একই সাথে পাখির কলকাকলিতে ছোট্ট বনানী 
হয়ে উঠলো মুখরিত । 

তলে ধরতে পারি রায়কোলা'র অদ.রে দক্ষিণ কলসুরের মুন্সী 
পাড়ার মসজিদের দ্‌.স্টান্ত । তিন গম্বজযুত্ত মসজিদটি আকারে 
ছোট হলেও মনে হয় এটি নিমিত হয়েছিলো শাহী মসজিদের 
অনুকরণেই । দীর্ঘ দিন তাকা পড়ে ছিলো জঙ্গলে । প্রাচীরের গায়ে 
জমে থাকা ছেদলা সারয়ে দেখলাম স্হাপিত হওয়ার তারিখ 
১৯৭৬২ শ্বীস্টাব্দ। মসজিদ প্রাঙ্গণে বর্তমানে শুরু হয়েছে মক্তব । 
আজথেকে দ্‌শো পচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কত ধর্ম প্রাণ 
মানুষের প্রার্থনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে এ মসজিদ প্রাঙ্গণ কে জানে । 

রায়কোলাল শাহী মসজিদের পুব-প্রান্তে রয়েছে শাহ সৈক্সদ 
হজরত মোকতার রহমাতুল্লা”র সমাধি । ধর্মপ্রাণ শাহ সৈয়দ 
এসেছিলেন সুদুর . আরব, দেশ থেকে । অনাবিল আনন্দময় 
রায়কোলাতেই তিনি থেকে যান । পদ্মার শাখা তখন এ গ্রামের 
পাশ্ন দিয়েই বইতো আপন ছন্দে। তাঁর সমাধির ওপর উৎকীর্ণ 
রয়েছে ১২৪২ হিজরী বা ১৩৩ শ্বীষ্টাব্দে। সুরম্য মসজিদের 
পুব দিকের প্রবেশ পথের সম্মুখেই তিনি ঘুমিয়ে আছেন চিরকালের 
জন্য। প্রকৃতির মহান আঙিনা, বটর্ক্ষের শীতল ছায়া, মসজিদ 
খেকে ভেসে ওঠা আজানের সুমধুর ধ্বনি--পরম প্রশান্তিতে তেকে 
রেখেছে শাহ সৈয়দকে । 


2) 


রঝিবুঘত দলে এপাগিলন 
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সরধনী গঙ্গার ধার বরাবর খড়াদহ, পাণিহাটি, ওদিকে রয়েছে 
আগরপাড়া । এখানকার পথে প্রান্তরে মন্দিরে যে সব সুমধুর 
কথার মালা গাঁথা রয়েছে তার অনেকাংশ বেড়াচাপা, দেউলিস্সা, 
চৌরাশী, দেগঙ্গাকে কেন্দ্র করে । সে সব কথা শুনে মুগ্ধ হতে হয়, 
হতে হয় অবাক । বার বার এখানকার পথ পরিভ্রুমাকালে হারানে। 
দিনের সুবাসিত ঘ্রাণ নিতে নিতে একদিন দাড়ালাম দোল মঞ্চের 
সম্মখে এসে ॥ 

দোল মঞ্চ, ফাম্গুনী পুণিমায় খড়দহের দোল উৎসবের খ্যাতি 
সবন্র। কিন্তু পঞ্চম দোল? এতো নতুন কথা £ বাংলাদেশে 
€ দোল প্রথম প্রবর্তন করেন রাঘব পন্ডিত । ধম, অথ, কাম, 
ভ্রেগধ, মোক্ষ, পঞ্চম পুরুষত্ব প্রেমের প্রতিফলন ঘটেছে পঞ্চম দোলে । 
খড়দহের উৎসবের পাঁচদিনের মাথায় পাণিহাটিতে শুরু হয় পঞ্চম 
দোল । মদন মোহন আরোহণ করেন মঞ্চে । এখন আর করেন 
না। প্রাক কুড়ি ফুট উচ্' মঞ্চের চারপাশই উল্মন্ত ॥। সব দিক দিয়েই 
দর্শন করা যেত তাকে । মুল মন্দিরের দিকে থাকতো তার সম্মুখ 
ভাগ । দেউলিয়ার রাজা চম্দ্রকেত তৈরি করেন এ দোল মঞ্চ 
আজও একথা সমরণে রেখেছে পাণিহাটির নর-নারী । রাজা চন্দ্রকেতু 
নিত্য এখানে আসতেন গঙ্গা স্লানে- সেই ঘাট বা যেখানে তিনি প্রত্যহ 
নামতেন নৌকা খেকে তার চিহ কালের প্রহরে মলিন হলেও গঙ্গার 
ম্োত আজো বোনে সেই অতীত স্মৃতির ঢেউ । ইতিহাস বলে-__ 
বেড়াচাপা-দেগঙ্জা থেকে পানিহাটি পযন্ত যাতায়াতের জন্য ব্লাস্তাও 
তৈরি করে দিয়েছিলেন রাজা চন্দ্রকেত । আজ নেই তবে বেশ 
কিছু আগেও সেটেলমেপ্ট রেকর্ডে রাস্তার নামটি চিহিততি ছিল 
চন্দুকেতুর নামে । পয়ঃপ্রণালী নিদর্শনটিও তার তৈরী।॥ 
এসব এলাকা “ভবানীগড়' ছিল দেউলিয়ার রাজার অধীন। যে দোল 
মঞ্চে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখা কৃফ আরোহণ করতেন, যার 
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পাদপীঠে ঘটতো হাজারো ভক্ত্রে সমাবেশ সে মঞ্চ আজ পরিত্যন্ত। 
শঙ্কিত হয়ে পড়ি এ দৃশ্য দেখে মধুর স্স্বৃতি-বিজড়িত দোল মঞ্চের 
সারা দেহ ঘিরে ফাটল ধরেছে । গ্রাছপানা ভর করেছে তার গায়ে । 
স্থাপত্য শিল্পটির রূপ হয়েছে কঙ্কালসার। জমি হয়েছে হস্তাস্তরিত ৷ 
আর কয়েক দিনের মধ্যেই হারিয়ে যাবে লক্ষণ সেনের পর বাংলার 
শেষ হিন্দ, রাজার স্মৃতি চিহণট । 

কয়েক মাস পর আবার গিয়েছিলাম পবিত্র সেই অঙ্গন দর্শন 
করতে । বলার মত এক কাঁতি দেখে অবাক হয়ে গেলাম । অবলুপ্তির 
হাত থেকে নিম্কতি পেয়েছে দোল মঞ্চটি। গ্রতিহাসিক সম্পদটি 
সংস্কার করে দিয়েছেন বিপ্রদাস চট্টোপাধ্যায় । উদ্বোধন হয়েছে ১৯শে 
ফাল্গুন *+৯৪ অর্থাৎ পবিন্র দোল পুণিমায়। দেহ আজ তার আবার 
ভরে উঠেছে যৌবনশ্রীতে ৷ 


পায়ে পায়ে একটু আগিয়ে যান্। গঙ্গার তীরে রয়েছে বিশাল 
'কালী মন্দির । গঠনশৈলী গবিত করে সকলের । কথিত আছে 
মন্পিরে পুজিতা তারামা তো ছিল রাজা চন্দ্রকেতুর গুহে। 
দেউলিয়াতেই একদিন ছিল এ মূতি। পুজো হতো রাজার ঘরে। 
তারপর এক অশুভ মুহূর্তে রাজ পরিবারে নেমে এল দুর্যোগের 
ঘনঘটা । এক যুদ্ধে রাজা হন বন্দী। পরিবারের সবাই ছিন্নভিন্ন 
হয়ে পড়লো । আপনজন যারা তারা পালালো এদিক ওদিক ।॥ 
গুহদেবী তারামার পায়ে পড়ে না পুষ্প বিজ্বপন্্র। আশ্চযভাবে 
তারা মা দীর্ঘ দিন পড়ে রইলেন গঙ্গার গড়ের তীরের জলে । 

কলস্বনা গঙ্গার তীরবরাবর ছড়িয়ে রয়েছে বহু ধরমীয় আশ্রম । 
পরার্থে উৎ্সর্গীকৃত ভ্ত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মময় জীবনের 
বহু কিছু মহান কর্ম ছড়িয়ে রয়েছে পানিহাটিতে ! একদিন রারে 
ভন্ত ভ্রাণনাথ স্বপ্ন দেখেন । 

ওরে আমি অনেককাল পড়ে আছি গঙ্গার গড়পারে । চন্দুকেতু 
আমায় পূজো করতো । তুই তুলে এনে আমায় প্রতিষ্ঠা কর ॥ 

ঘুম ভেঙে গেল ভ্রাণনাথের । গঙ্গার তীরে তৈরি করলেন 
সুবিশাল মন্দির । গঙ্গা থেকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন দেবীকে । 
যদিও সময়ের বিচারে ঠিব ভাবে মেলে না। অপূব এখানকার 
প্রাকৃতিক পরিবেশ । যদি কোনো দিন অবসর পান-সরত্তিম 
আলো ছড়িয়ে সূর্ঘ যখন অস্তাচলে যাচ্ছে সেই দুর্লভ মুহর্তে দীড়ান 
এসে ভ্রাণনাথের বিরাট মন্দিরাঙ্গনৈ । গঙ্গা গা বম্ে বয়ে চলেছে 
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আপন ছন্দে । অপৃব অনুভূতি সঞ্চারিত হবে আপনার দেহ মনে । 

দুঃখের বিষয়_ ভ্রাণনাথ যাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন 
দেবসেবার ও মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের তাদের বর্তমান আধিক 
অবস্থা দারুণ শোচনীয় । এখনই নিত্য সেবাই প্রায় অনিত্যে 
এসেছে, মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ সে তো দরের কথা। সে কথা 
ভেবেই এখন থেকে হয়ে পড়ি বিষণ্ন । 

এলাকা ছিল ভবানীগড়ের অধীন । ভবানীগড়ে ছিল দেউলিয়ারই 
রাজার ভবানী মল্দির। আগরপাড়াতে রয়েছে তারাপুকুর । তারাপুকুর 
ঘিরে থাকা গল্পটাও শুনতে পারি আমরা । 

একবার যুদ্ধ বাধে তারশা পীরের সাথে রাজা চন্দুকেত্‌র | যুদ্ধে 
পীর পরাজিত ও নিহত হন। পীরের নামে মেলা বসে সে সমস্ত 
থেকেই । এভাবেই মেলা সৃন্টি করে শ্রদ্ধা জানায় শিষ্যগণ | সে মেলা 
শুরুর অন্য আর এক প্রবাদ সুষমাময় হয়ে বেচে রয়েছে । মাতারা 
ছিলো রাজা চন্দকেতর আরাধ্য দেবী । কালী-করাল বদনার আর 
এক নামই তো তারা । এক যুদ্ধে দুঃখের রাত্রি নেমে আসে রাজার 
জীবনে । বংশের সকলে হন ধ্বংস। গুহ দেবী মাতারা আশ্রয় 
নেন তারা পুকরের কোন এক স্থানে । সেই পুণ্য কারণেই নাকি 
ক্হানটি পরিচিত হয়ে ওঠে তারাপুকুর নামে । 

দেগঙ্গা-চৌরাশীকে কেন্দ্র করে অতীত স্ম্বতির জালে জড়ানো 
সবচেয়ে মহিমাময় কাহিনী বলা হয়নি এখনও । সে মিষ্টি কথা 
ভাবতে গিয়ে আনন্দে আবেগে ভরে ওঠে মন; সে কথা ভাবতে গিয়ে 
অনুভব করি অলৌকিক শিহরণ । 

গঙ্গাপ্রসাদ চতুবেদী রাজা চন্দুকেতুর কলপুরোহিত । হাদীপুরের 
অজ্প দূরে দই বীর ভাইয়ের নামে হামাদামা গ্রাম । সেখানে 
রাজার মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তিনি ফিরছেন পানিহাটিতে । পদ্মাকে 
আদর করে অনেকে গঙ্গা বলতো । গঙ্গা বেয়ে নৌকা আসছে 
তরতরিয়ে। এমন সমক্স নদীর তীরে দাড়িয়ে রয়েছে একটি 
বালক ও একটি বালিকা । দুর থেকে হাত তুলে বালক-বালিকাদয় 
ডাকছে নৌকার মাঝিকে । আশপাশ জনশূন্য । লোকজন নেই 
কোথাও । ভয় হওয়া স্বাভাবিক। 


আচ্ছা নৌকাটাকে ওদের কাছে নিযে চলো। দেখি ওরা কি 
বলে-- বললেন চত্বেদী পণিত । 
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নদীতীরে নোকা পৌছালো । বালক-বালিকাদ্য় করুণ স্বরে 
বলে উঠলো- আমরা যেতে পারছি না। তোমাদের নৌকাক্স 
আমাদের একটু নিয়ে চলো না। 


ঠিক আছে তলে নাও ওদের-_-বললেন চতুবেদী । একথা 
বলতেই মাঝি ওদের তুলে নিগ়্ে নৌকা আবার চলতে শুরু করলো । 


পুরোহিত মশাই গল্পে ব্যস্ত নৌকার অন্যান্য সহযান্রীদের 
সাথে । ইতি মধ্যে চাট্জ্জ্যেদের বাড়ীর সামনে আঙদতেই টপ 
করে নেপে গড়লো বালক-বালিকাদ্বয়। দেখতে পেলো সবাই ।॥ 
কিন্তু গুরুত্ব দিলে। না কেউ । তার মধ্যে আবার একজন বলে 
উঠলো--ভালই হয়েছে নেমে গেছে, একটু হাল্কা হয়েছে । 


যেযার ঘরে ফিরে গেছে পাণিহাটিতে এসে । কিন্ত ভোর 
রান্নে স্বপন দেখলেন রাজ-্পুরোহিত গঙ্গাপ্রসাদ॥। কে যেন বলছে 
ওরে আমাদের তই চিনতে পারলি নে। সারা জীবন ধরে যারে 


ত.ই খুঁজছিস আমরা তো সেই ই। আমাদের এনে প্রতিষ্ঠা কর। 
তোর আর কোন দ.ঃখই থাকবে না। 


ঘুম ভেঙে গেল চত্বেদীর। সূর্যোদয়ের আগেই ছুটলেন 
দেগঙ্গার চাট্জ্যেদের পুস্করিণীর কাছে যেখানে ওরা নেমে 
পড়েছিলো, সেখানে শুদ্ধ চিত্তে ডুব মারলেন চত্বেদী। ডুব মারতেই 
হাত পড়লো এক খন্ড কালো রঙের প্রস্তর । তাকে তললেন ওপরে । 
কিন্ত, একি-__এযে শুধু এক খন্ড প্রস্তর নয়। এক অপরাপ রূপ 
নিয়ে ঘিগ্চ নয়ন মেলে চেয়ে আছেন মদনমোহন । বুকে জড়িয়ে 
ধরে তাঁকে নিম্মে এলেন আপন ঘরে । নিবিড় শ্রদ্ধা নিয়ে তাকে 
প্রতিষ্ঠা করলেন পাণিহাটিতে । তার স্বোয্ নিখুন্ত হলো প্রপৌন্ত্ 
পরম কুষ্ণপ্রেমী রাঘব পন্ডিত | বাংলার শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব তীর্থে 
পাটবাড়ি রাঘব ভবনের সাথে জড়িয়ে পড়লো দ্বিগঙ্গার নাম। 

মহৎ কর্মকান্ড পরিচালনায় রয়েছেন পাণিহাটি বৈষ্ণব ম্বৃতি 
সংরক্ষণ সমিতি । রাঘব ভবন সহ বিশাল চত্বর নিাণ করে 
দিয়েছেন উদার চেতা ভন্ত রবীন রাহা, পরণ্যমক্স এমন অক্ষয় 
কাজ করে তিনি অর্জন করেছেন সবার গভীর শ্রদ্ধা । 


কিন্তু কোথায় যেন শুন্যতা থেকে যাচ্ছে । শুন্যতা তা থাকবেই। 
কারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় রাধা নেই তার পাশে । যুগল মৃতি দর্শন করতে 
না পেরে ভক্তকুল যেন ব্যঘিত। কে যেন একদিন চতববেদীকে 
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বললেন-_মাধবকে যেখানে পেয়েছিস সেখানেই খোজ । সেখানেই তাকে 
পেয়ে যাবি। আবার ছুটলেন চতুবেদী সেই চাটজ্যেদের পুকরে । 

আমরাও খুঁজেছি চাটুজ্যেদের পুকুর । পেয়েছি সেই পুণ্য 
জলাশয় । গল্প শুধু গল্প নয়। সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে এর সৃষ্টি | 
চৌরাশী গ্রামের হরিহর হালদারের ভিটের কাছে এখনও রয়েছে 
চাটুজ্যেদের পুকুর । হরিহরের বাবা মারা গেলে মা সহমরণে যান। 
লোকে বলতো হরিহরের মা “দতী” হয়েছে । সে কথা অনেক কাল 
আগের কিন্তু এখনও মনে আছে দু একজন ব্বদ্ধার। বলছিলাম 
চাটুজ্যেদের পুকুরের কথা । চাটজ্যেরা ছিল এক সময় এখানকার 
জমিদার । সে সময় তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল 
বিরাট । আজও শোনা যায় তাঁদের নিয়ে রচিত প্রবাদ ছড়া-_ 

“চোরাশীর চাটুজ্যে ছিল বড়ই ধন-মানে 
সেই বংশ হইল ধ্বংশ কাল পরিবর্তনে |” 

এখন জমিদারী নেই- তারাও গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন এদিকে 
ওদিকে । শুনেছি তাদের পরিবারের এক তরুণী বিমান চালনায় 
দক্ষতার পরিচয় দিয়ে প্রচুর অভিনন্দন পেয়েছেন। তাদের 
জমি জমা পড়ে আছে। পড়ে আছে সে জলাশয়। এক সমস্ব 
এ পুকরের জল নিয়েই পুজা-পার্বনাদি সহ শ্দ্ধ কাজ সম্পন্ন হোত। 
তাই সেদিন থেকে আজো একে ডাকে পুণ্য পুকুর' বলে । পরিমাপ ছিল 
৭1৮ বিঘার মত । শান বাধনো ঘাটের ইটগুলিই জোরের সাথে বলছে 
দে পরাতন। একদা এ জলাশয়ের সাথে সংযোগ ছিল পদ্মার । 

দুঢ় বিশ্বাস এই সেই 'পুণ্য-পুকর* যেখান থেকে চতুবেদী খুজে 
পেয়েছিলেন তার প্রাণের বংশীবদনকে 1 সেখান থেকেই পুনরায় খুঁজে 
মাথায় করে নিয়ে এলেন রাধাকে । প্রতিষ্ঠা করলেন কৃষ্ণ পাশ্বে। 
বেজে উঠলো কাসর ঘণ্টা । বিনম্র চিন্তে ভত্তগণ চেয়ে থাকেন যুগল 
মৃতির দিকে । তবুও কোথায় যেন আবারও শূন্যতা রয়ে যাচ্ছে । 
উৎসবে যেন প্রাণ নেই। 

ব্যথা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন গঙ্গাপ্রসাদ প্রপোন্ত্র কৃষ্ণপ্রেমী রাঘব 
পন্ডিত। তিনিই তো অনেকদিন হলো তুলে নিয়েছেন তাঁকে 
সেবা করার । 

রাঘবের কেন যেন মনে হচ্ছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবে এলেই সব 
ইচ্ছা তার পরিপূর্ণ হবে। প্রাণ ফিরে পাবে তার প্রাণের ঠাকুর 
মহাপ্রভু'র অন্তরে পৌোৌছোলো সে কথা । ঠাকুর এসেছেন খড়দহে, 
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নিত্যানন্দ তার সাথে, রয়েছে আরো পার্ষদ। সেখান থেকে তিনি 
এলেন পাণিহাটিতে । পাণিহা্টি তখন তীর্থভূমি। গঙ্গার তীর 
বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা তখন বৈষ্ণব ও তন্ত্র সাধনার 
পীঠস্থান। পাণিহাটির সে পরিচয় ফুটে ওঠে ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম 
দশকে জয়ানন্দ রচিত চৈতন্য মঙ্গল কাব্যে-_ 
“পাণিহার্টি সম গ্রাম নাহি গঙ্গা তীরে-- 
বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে |” 
ইতিমধ্যে যুগল ম্ৃতি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেগঙ্গার সাথে 
পাণিহাটির সম্পর্ক হয়ে উঠেছে গভীর ও আত্মিক । 
শ্রীচেতন্যদেব রাঘবের আন্তরিক আহ্বানে নিত্যানন্দকে নিয়ে 
পদাপণ করলেন পাণিহাটিতে ॥। বৈষ্ণব তীথে ঢেউ উঠলো আনন্দের । 
শ্রীচেতন্যদেবের রাঘব ভবনে আগমনের কথা লেখা আছে কষ্চদাস 
কবিরাজ গোস্বামী” শ্রীচেতন্য চরিতাম্বৃত মধ্যলীলাম্ম-_ 
“প্রভু আইলা বলি লৌকের হইল কোলাহল 
মনুষ্য ভরিল সব জলস্থল । 
রাঘব পন্ডিত আসি প্রভূ লঞ্া গেলা 
পথে যাইতে লোক ভিড় কম্ট সৃচ্ট্যে আইলা ।” 
প্রভ এসে বসলেন রাধা মাধবের সম্মুখে । বিগ্রহ থেকে যেন 
বিচ্ছরিত হচ্ছে স্বগীয় সুষমা । অপুর সে দৃশ্য। মুগ্ধ হলেন 
শ্রীচেতন্দেব ॥ দর্শন করে ধন্য হলেন দ্বিগঙ্গার যুগল মৃতি। বিগ্রহ 
পাওয়ার রোমাঞ্চকর কাহিনী আগ্পেই শুনেছেন সবাই । বিগ্রহ ঘিরে 
পাটব।ড়ি রাঘব ভবন হয়ে উতনো বৈষ্ণবতীথ । সময়টা ছিল বাংলা 
৯২১ সাল। পুর্ণ হলো রাঘবের বহু দিনের একান্ত ইচ্ছা । স্মরণীয় 
সে কথা ছন্দ হয়ে ভেসে ওঠে স্মৃতির পদায়-- 
দেবতা দ্বারকানাথ মিলে দ্বিগঙ্জা নগরে-- 
পাণিহাটি গঙ্গাতীরে স্থাপে ভক্তি ভে । 
চৈতন্য আনন্দ পায়, দরশিয়া মূরতি 
আলিঙ্জনিয়া রাঘবেরে, জানায় প্রীতি ॥ 
তার পৃত চরণ স্পশে পাণিহাটি ধন্য হলো। প্রাণ ফিরে পেলো 
প্রাণের ঠাকুর ॥ মন্দিরের অবয়ব বা এ্রখর্ই বড় কথা নয়, বড় 
কথা তার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে নিয়ে, বড় কথা তার প্রাণের 
ঠাকরকে নিয়ে । অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে কান পাতলে শোনা 
যায় দেবতা বংশীধরের বাশী'র সুরে আজোও বাজে দেগঙ্জার ঠিকানা । 
জীবন মাঝে এ এক দুর্লভ সণ্চয়। শত কাজের মধ্যেও সময় করে 
নিন একদিন ॥। ধন্য হোন সে মতি দর্শন করে, ধন্য হোন সে কথা 
শ্রবণ করে, ধন্য হোক জীবন । 
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এগুল্লী আমীর ত৩ছর ” 


ব্লাজা-জমিদারদের দিনের সমাপ্তি ঘটেছে । নেই সেই হাক-ডাক 
কিম্বা তাদের তর্জন-গরজজন। কিন্তু পরিমণ্ডল আজো গুমরে রয়েছে 
সেদিনের নিদারুণ ঘটনা গুচ্ছে। দেগঙ্গার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড একদা ছিল 
বঙ্গখ্যাত বেশ কয়েকজন জমিদারদের অধীন । তাদের মধ্যে রযমেছেন 
গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায়, কোলকাতার লাহাবাবু, ধান্যকুড়িম়্ার সাউ, 
কোনগরের ভূস্বামী, প্লাজা রামমোহন রাগ, পৃণ্যবতী রাণী রাসমণি 
প্রম্খ ভ্স্বামীরা। কাছারি বাড়ি থেকেই পরিচালিত হতো এদের 
জমিদারি । কিন্তু জমিদার মৃন্সী আমীরের বাড়ীই ছিল এখানে 
অর্থাৎ গ্রাম গৌসাইপূরে এবং সেখান থেকেই পরিচালিত হতো তার 
জমিদারি । জমিদার-তন্ত্র শেষ । তার শেষ কথা বলার জন্য 
শুরু নগ্ন । বলতে চেয়েছি প্রজাবৎসল একজন মানুষের কাঁতি ও 
ঘটনার কথা, উল্লেখ করতে চেয়েছি বিপরীত চরিত্র পুনের 
জীবনধারা-- যা আজো স্পশ করে সকলকে । 

বাংলার মাটিতে মুন্সী আমীর এসেছিলেন সুদূর আরবদেশ 
খেকে । অনেকে বলেন, না তার বাড়ি ছিল উত্তর প্রদেশের কোনো 
গ্রক গ্রামে । এরর আগে গোসাইরা ছিলেন গোৌসাইপূরের জমিদার । 
শেষ মালকিন পুন্র-কন্যাহীনা বিধবা বন্ত্রিশ হাজার টাকায় জমিদারি 
বিভ্রিঃ করে দেন আমীরকে । চলে যান্‌ কাশীতে । সেখানেই বিধবা 
রমণী জীবনের অবশিষ্ট সময় কাটান পুণ্যের আশায় । 


এ ব্যাপারে মর্মস্পশী ভিন্ন মত শুনেছিলাম কোনো এক বিকালের 
পড়ন্ত বেলায় । খণ পরিশোধ করতে পারেন নি জমিদারের বিধবা 
পতী। খাণের দায়ে নীলামে ওঠে জমিদারি । নিলামে কিনে নেন 
মুন্সী আমীর । দখল নেওয়ার দিন বয়েছে আনন্দের বন্যা । বাজী- 
বাজনা-বরকন্দাজ নিয়ে জমিদার মুন্সী প্রবেশ করেন গোৌসাইপরে । 
চরম দুঃখ পান একজন । নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণীর জমিদারির দেওয়ান 
ছিলেন দেনাতুল্লা তরফদার । বিশাল সম্পত্তি দেখা শোনার ব্যাধারে 
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তিনিই ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল ব্যন্তি। প্রভুর এই অসম্মানে 
চরম আঘাত পান দেনাতুল্লা। বহুদিন একারণে ঘরের বাইরে 
আসেননি তিনি । হিন্দু বিধবা জমিদার, মুসলমান দেওয়ান তার 
অনুভূতির প্রকাশ আজো ছুয়ে যায় সকলের মনকে । নুন খেয়ে 
শুণ গাওয়ার এমন নজীর--নজীর হয়ে থাকবে অনেক কালের জন্য । 

জমিদার মুন্সী আমীর নিমিত এতিহাসিক “গড় বাড়ি” এখনও 
রয়েছে । আমীরের বিনানুমতিতে কারো অধিকার ছিল না গড়বাড়িতে 
প্রবেশের । গড়বাড়ির ওপরেই ছিল মুন্সী আমীরের বাড়ি । গড় 
বলতে চোখের সামনে ঘে বিশাল দুগ বা কেল্লার ছবি ভেসে ওঠে তেমন 
নয়। তবে সে দিনের ভাঙ্গা ইটের টুকরো এখনও ছড়িয়ে আছে 
এখানে ওখানে । 

মশিদাবাদের “মতিঝিলের” কথা শোনেননি এমন মানুষ বাঙনায় 
বোধ হয় নেই। নবাবী কায়দায় এখানেও একসময় নিমিত 
হয়েছিলো মতিঝিল । মতিঝিলের স্বচ্ছ জলের বুকে সে সময় 
জমিদারের নৌকা নেচে উঠতো । মতিঝিল দেখতে অনেকটা এস" 
আকারের মত । কতদিন পার হয়ে গেছে পুরাপুরি জলহারা না হয়েও 
মতিঝিল এখনও সুখ স্মৃতি নিয়ে বেচে রয়েছে সকলকে দেখা 
দেওয়ার জন্য । 

পিপাসাত মানুষের জন্য জমিদার কয়েকটি দীঘিও খনন করেন। 
শানপকুর গ্রামের মুন্পীদীঘি তারই সুকীতি। মহরমের মেলা 
বসতো গোসাইপরের মাটিতে । উপস্থিত হতো সকল ধর্মের মান্ষ। 
জাতের নামে বজ্জাতি” নয়-_ হিন্দু-মুসলমান সব জাতের মানুষই 
তার কাছে সমান বিচার পেতো । বতমানে তার পোল্রীর প্‌ত্র-কন্যার 1 
কেউ বা থাকেন কোলকাতায় কেউ বা ঢাকায্ন ৷ 

কোলকাতার শিয়ালদহে “মুন্সী বাজার, সুস্পষ্ট ভাবে মুন্সী 
আমীরের কথা বলে। বৈঠকখানায় নির্মাণ করেছিলেন 
“নিয়ামতখানা” ॥। হজযান্রার পুবে গ্রাম থেকে কোলকাতায় এসে 
নিয়ামতখানায় যে কদিন খুশি অবস্থান করতে পারতেন 
তীথযাত্রীরা। থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে তাঁদের পয়সা লাগতো 
না একটিও । সাতক্ষীরার “ধর; ও বিখ্যাত “লাহাবাবুদের সাথে 
তার সংযোগ ও সখ্যতা ছিল গভীর । ঝিকরা গ্রামের “বাড়জ্জেদে'র 
আথিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লে শিজ্প-শোভন-পুণ চণ্তী মগ্ডপের 
বেশ কিছু দারুস্তস্ত কিনে নিয়ে উন্নত মানসিকতার পরিচয় দেন 
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মুন্সী আমীর । ভারতের সর্বন্রই ছিল তাঁর জমিদারি । তাঁর কিছু 
অনুমান করা যায় আজও প্রচলিত লোক ছড়ায়__- 

“তাল, তেতুল যতদুর 

মন্সী আমীর ততদুর 1” 
জমিদার আমীর চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তাকে যেন মাটি 
দেওয়া হয় গ্রামের মাটিতেই । পূরণ করা হয় তারই হইচ্ছা। 
মন্সী আমীর পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে রয়েছেন নিজ গ্রাম গোসাইপ্‌রের 


মাটিতে । 


বিশাল জমিদারির সবই শেষ হয়ে যায় পত্রের সময়ে এসে। 
ড় ফজলে করীম ছিলেন প্তিশুণে গুণান্বিত। ছোট বজলে 
ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের । উচ্ছ.ঙ্খলতা, অমিতব্যয়িতা, 
যহেচ্ছচারীতাই ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । ভয্মাতকম্ঠে বলা সে 
গল্প আজো শুনি আমরা । তার সম্মুখ দিয়ে কোনো নারীর 
আত্মসন্মান নিয়ে যাতায়াত ছিল অসম্ভব ব্যাপার । কোনো কৃমারীর 
বিয়ে হতে পারতো না তার অনুমতি ব্যতীত । শাসনের কারণে বিনীত 
পিতা মুন্সী আমীরকে মাঝে মধ্যে কঠোর হতেই হয়েছিলো ঠিকই 
কিন্ত পীড়িত করে পন্ত্র বজলের দুঃস্বপ্নের মত আচরণ ॥ 

বজলে চলতেন সাত ঘোড়ার গাড়ি চেপে। সাত ঘোড়ার গাড়ি 
করেই জমিদারি প্রদক্ষিণ করতেন । ছোড়া ছোটার পায়ের শব্দ 
পেলে প্রজাকলের শুরু হতো মাথা নীচু করা । তার চলাকালীন রাস্তার 
দ'পাশে দীড়িয়ে আনত মস্তকে বজলেকে সম্মান জানানো ছিল 
বাধাতা মূলক । ভোগের চরমাকার বজণে খালি মদের বোতলগুলো 
আগুন ধরিয়ে আনন্দোৎসব করতেন । ঠাণ্ডা পানীয় গরম করা হোত 
নোটের বান্ডিল জ্বালিয়ে । অমিত ব্যগ়সিতাই একদিন টেনে আনে 
অকল্পনীয় আথিক সঙ্কট । দিন চলার জন্য সাহায্য আসতো 
ভপাল নবাবের দরবার থেকে । নবাবের এ উদারতার দান চলেছিলও 
বহুদিন পর্যন্ত। 

বাদ গিয়েছে যে কথা । ইংরাজ রাজত্বকালে মুন্সী আমীর 
ছিলেন এক ভয়ঙ্কর ক্ষমতার অধিকারী । যে ক্ষমতা সমকালীন 
যুগে অনেক দোদ্দণ্ড প্রতাপ জমিদারও পাননি। সাতটি পর্যন্ত 
মানুষ তিনি খুন করতে পারতেন। সে অপরাধের বিনিময়ে তাঁর 
কোনো শাসিত পেতে হবে না। অর্থাৎ “সাত খুন মাপ । 
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চমকে উঠি একস্থানে দাড়িয়ে । কয়েক বছর আগে যখন 
প্রথম দেখি তখন অল্প গভীর ছিল স্থানটি । এখন সমান হয়ে 
গেছে । ভয়ঙ্কর এ চিহ* স্থানটিকে কেউ বলেন খুনগাড়ি” কেউ বা 
বলেন “খুনবাড়ি। এক সময় এটি ছিল কৃপের মত গভীর । 
জমিদারের চোখে অন্যায় হলে হতভাগ্যদের দেহ খণ্ড খণ্ড করে 
নিক্ষেপ করা হোত এর অভ্যন্তরে কিম্বা জীবন্ত শরীরকে ফেলা 
দেওয়া হতো গর্তের মধ্যে । হয়তো আজো খুন-বাড়ির গভীরে 
খুঁজলে পাওয়া যাবে সেই হতভাগ্যদের কস্কাল কিম্বা শুধু গল্পই হতে 
পারে । 

পদম-পাতায় জলের মত একদিন জীবন নাটকের নেমে আসে 
যবনিকা, চুূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায় সব দস্তভ। কালের নিয়মে পরিত্যন্ত 
গড়ের ধ্বংসক্তুপের বুকে ও মতিঝিলের জলে ভেসে ওঠে ফেলে 
আসা দিনের স্মৃতি । আর নিষ্ঠুর ইতিহাসের চরম স্বাক্ষী 
খুন-বাড়ির চারপাশের বাতাস গভীর নিশীথে যেন গুমরে ওঠে 
দ্‌৪ফ্বপ্র ভরা দীর্ঘশ্বাসে | 
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এক্ীত্রে জ্োঙ্ন এক রগনার 
রমনী কভ্ভি 


“মসজিদ হইতে আজান হাকিছে 
বড় সকরুণ সুর, 
মোর জীবনের রোজ কেয়ামণ্ 


ভাসিতেছে কতদূর ?” 
কবি জসীমউদ্দিন 


শাশ্বত সত্যকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বারা পৃথিবীর বুকে 
মহান স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাদের মধ্যে একজনের জন্মভূমিতে 
পৌছোনো যায় দেগঙ্গাআমিনপুরের মধ্য দিয়ে । রেলপথে গেলে 
নামতে হবে “ভাসিলা” কিম্বা “লেবুতলা” স্টেশনে । রোদ ও ছায়ার 
খেলায় ব্যস্ত দুটি গ্রাম ভাসলিয়া ও সাতহাতিয়া দাঁড়িয়ে আছে যমজ 
ভাইয়ের মত । ভাসলিয্া ও সাতহাতিয়া গ্রাম দুটির কেন এরকম নাম 
হলো এ নিয়ে রয়েছে বর্ণাত্য ব্যাখ্যা! আগে সে কখাই তলে ধরি । 

“কাবা ঘুরে এলাম" গ্রন্থের লেখক মুহম্মদ মোতাদাইয়েন বলেন-_ 
*“ভাসলিয়া” নাম আরবী । *“আসিলা আল্লাহ” হইতে বৃৎ্পন্ন-_ এর 
অর্থ সেকালে এই গ্রামে বহু ধামিক ও আল্লাহর সহিত সম্পর্কযুক্ত 
পুণ্যবান ধমশীল সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বসবাস ছিল 
এই কাবণে এ গ্রামের নাম ভাসলিগ্ভা।” 

অন্যমতে দেখি-_ পীর গোরাচাদ ভাসলিয়াতে তার প্রিয় অনুরাগী- 
শ্বন্দের সাথে মিলিত হয়ে রওনা দেন বারগোপপুরের উদ্দেশ্যে । রওনা 
দেওয়ার সমরণীয় তারিখ ছিল ৭৭৩ হিজরাব্দ বা বাংলা ৭৬০ সালের 
৬ই ফাল্গুন ॥। আজকের ভাসলিয়া এসেছে “*ওয়াশলিয়া” শব্দ থেকে । 
মাওলানা মোঃ আব্দুল খালেকের ব্যাখ্যায় “ওয়াশলিয্সা' শব্দের অর্থ 
“মিলনক্ষেম্তর” | 

হাতে হাত মিলিয়ে রয়েছে ভাসলিয়া ও সাতহাতিয়া গ্রাম । এ গ্রামের 
নাম নিয়েও আছে রমণী ব্যাখ্যা । পীর সাহেব এখানে অবস্থানকালে 
বেধে রেখেছিলেন সাতটি হাতি। ষে স্থানটিতে সাতটি হাতি বাধা 
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ছিল বলে জনপ্রবাদ, তার ধ্বংশাবশেষের শেষ চিহ এখনও টিকে আছে 
বট ও আগাছার আম্টে পিম্টে বাধনে । সাতটি হাতি বাধা থেকেই 
গ্রামের নাম হয়েছিলো সাতহাতিয্সা ৷ 

মন্কায় যার কীত্তি আজও অম্লান সেই ধশ্ম-নিষ্ঠাবতী 
জাওলাতউন্নিসা ভাসলিয়াতে ভূমিষ্ঠ হন ১৮৩২ শ্বীস্টাব্দে। পিতার 
নাম হজরতউল্লা। কোলকাতা-বেলেঘাটার জমিদার লাতাফ€্ 
হোসেন বিয়ে করেন সাওলাতউন্নিসাকে । আজো কোলকাতায় 
লাতাফৎ হোসেন রোড তাঁর স্বামীর ক্স্ৃতিই বহন করছে । ইসলামী 
শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তিনি কোলকাতাতে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন 
ছাত্রাবাস । জন্মভূমি ভাসলিয়ার প্রতি তার কতব্যও স্মরণ যোগ্য । 
বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়ে ১৮৭৫ শ্বীস্টাব্দে স্বগ্রা্ে 
প্রতিষ্ঠা করেন মাদ্রাসা । ১৯১৬ শ্বীস্টাব্দে মাদ্রাসাটি পরিণত 
হয় মিডল ইংলিশ স্কুলে । তাবশ্য কয়েক বছর আগেই “দি ভাসলিয়়া 
সাওলাতিয়া এম, ই" অনুমোদন লাভ করেছে উচ্চ বিদ্যালয় রূপে । 

১৯৭৫ হ্বীস্টাব্দে সাড়ম্বরে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর পৌরহিত্যে 
উদযাপিত হয় শতবাষিকী উৎসব । বয়সের তুলনায় প্রতিষ্ঠানটির 
ভবন ঠিকমত হয়ে উঠতে না পারলেও এটি গৌরবের বিষয়, দেগঙা 
ব্লকের এক মান্্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটি অতিন্রম করেছে শতবষ | 

প্রতিটি মুসলমানের কাছেই মক্কার মাটি পবিভ্র। যান্ত্রিক সভ্যতার 
যুগেই সেখানে যাওয়া যেমন কম্টসাধ্য তেমনি ব্যযসসাধ্যও বটে । 
১২৯০ হিজরীতে পুণ্যাথা সাওলাতউন্নিসা গিয়েছিলেন পুণ্যভূমি 
মন্তাতে তীথ করতে । সেখানে তিনি রেখে আসেন জীবনের শ্রেন্ঠ 
কীত্তি। মক্কাতে প্রখ্যাত হিন্দৃস্থানী আলেম মৌলানা মুহম্মদ 
রহমাতুল্লাহর হাতে তুলে দেন ভ্রিশ হাজার টাকা । সেই অথে জমি 
ত্য করে নিমিত হক্স মসজিদ ও সাওলাতউন্নিসাগর নামে 
“সাওলাতিয়া হিন্দিয়া মাদ্রাসা” । 

হজ প্রত্যাগত যাত্রীর কাছে শুনেছি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ যদি জানতে 


পারেন তিনি এসেছেন সাওলাতউনিসার বাড়ীর কাছাকাছি কোনো 
গ্রাম থেকে তাহলে সেখানে লাভ করেন বিশেষ সমাদর । তারা 
আরও জানতে চান ধর্ম নিম্ঠাবতী রমণীর জীবন কথা । শুনতে 
চান মহিয়সী মহিলার জন্মভূমির বিবরণ । আরো যে কথা শুনে 
আনন্দে অভিভূত হতে হস্স তাঁর নামে সেখানে নিমিত হয়েছে 
নিয়ামতখানা ও তার নামাঙ্কিত মাদ্রাসাটি ন্ূপাস্তরিত হয়েছে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ তার কীত্তি গুণে তিনি শুনান্বিত আমরা সে গরবে 
গরীয্মান । 
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পরলগুরত্র রাসকুঘি» 
€ভাদ।লাগ্র ও ঞঠলাগ্র ও 


তিনমহলা বিশাল বাড়িটি একসমস্ম জনসম্নাগম আর সন্ুদ্ধির 
উত্তাপে উষ্ণ ছিল; দোল-দুর্গোঘসবের মতো উৎসবে মুখর হয়ে 
উঠতো এ গৃহ-অঙ্গন। সে উষ্ততার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। 
প্রাচীরে বিশাল ফাটল হা করে আছেঃ কোথাও কোথাও সংস্কার 
করার প্রয়াসও চোখে পড়ে । তথাপি নিরাপদে ও নিবিবাদে 
বেড়েই চলেছে গ্ুহগান্রে আশ্রয় খুঁজে নেওয়া গাছপালাগুলো। 
এ বাড়ির বর্তমান উত্তরাধিকারীদের কেউ কেউ নিকটে বা দরে 
বাড়ি করে চলে গেছেন। বয়সের ভারে ক্লান্ত বাড়িটিতে আর 
আগের মত জনসমাগমের উষ্ণতা নেই, শুধু আছে সম্থৃতি, একরাশ 
মুখর স্মৃতি । 

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়_দুই সহোদর ভ্রাতা 
ছিলেন চৌরাশীর সন্তান এবং দ্‌ ই ভাই-ই প্রমপুরুষ শ্রীশ্রীরামরুষ্ণের 
পরমসান্নিধ্য-সৌভাগ্য ও স্েহ-প্রীতি লাভে ধন্য হয়েছিলেন ॥। শহ্াকুরের 
বহু মমস্যার সমাধানে এবং আবেদন-আবদার পুরণের সৌভাগ্য 
লাভ করেছিলেন জ্যেক্ঠভ্রাতা ভোলানাথ । ঠাক্রের সংস্পর্শে আসার 
সৌভাগ্য তারা লাভ করেছিলেন রাণী রাসমণির জমিদারিতে কাজ 
করার সুবাদে । রাণী রাসমণির খ্াজাঞ্চী ডোলানাথ লাভ করেছিলেন 
প্রেমময় ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণচের অক্ষয় ভালোবাসা । 

ভোলানাথের শ্রীরামক্ষ্ণ সান্নিধ্যলাভের স্মৃতিভাস্য ছড়িয়ে আছে 
অসংখ্য গ্রচ্ছ ও স্মৃতিচারণায় । এমনকি মহাগ্রন্থ শ্রীম কথিত 
শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ কথামত” ও একাধিক স্থানে উদ্লিখিত হয়েছে 
ভোলানাথ-ভূতনাথ দই ভ্রাতার নাম। 

খাজাঞ্ধী ভোলানাথ থাকতেন দক্ষিণেশ্বরে দক্ষিণ দিকে যে সারি 
সারি দপ্তরখানা ছিল সেখানে । যদি অতিথি, জাধু, অতিথিশালায় 
বসে রান্না করা খাদ্যদ্রব্য না খেতে চান পরিবর্তে চান “সিধা” অথাৎ 
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চাল, ডাল সিদ্ধ করে খাওয়ার যোগ্য দ্রব্যাদি, তার জন্য ভাগারীকে 
অবশ্যই অনুমতি নিতে হতো খাজাঞ্চার কাছ থেকে । এমনিই 
প্রভাব বা ক্ষমতা ছিল ভোলানাথের । 

একদিন ভক্ত পরিরত হয়ে বসে আছেন ঠাক্‌র শ্রীরামরুষ্ণ । বিভিন্ন 
বিষয় নিয়ে সে আলোচনা সভা মুখরিত । কিন্তু খাজাঞ্ধী ভোলানাথ 
যেন অন্যমনস্ক । অন্যমনন্ক ভোলানাথের দিকে নজর পড়ল 
মা সারদামণির । মায়ের চোখে কিছই এড়িয়ে যাওয়ার নয়। 
খাজাঞ্চীকে প্রকাশ্যে বললেন মা-তমি যেন দিনে দিনে বৈষয়িক 
হয়ে পড়ছো। লজ্জিত হলেন ভোলানাথ । কোষাধ্যক্ষ খাজান্টীর 
দায়িত্ব একান্তই বৈষগ্সিক- টাকা, পয়সা, ভুমি, সম্পদ 
রক্ষাণাবেক্ষণ করা-একথা অস্বীকার তো করা যায় না। তাই 
প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বৈষয়িক চিন্তায় তাকে মগ্ন হতেই হয়। 
পরমক্তানী ঠাকুর জানেন সে কথা, তাই তিনিই এগিয়ে এলেন 
শ্রাণকরতারাপে, মায়ের কথার প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন_-ওর যা খশী 
ও হোক । 

জ্যেন্ড ভোলানাথ সহোদর ভূতনাথকে গ্রাম চৌরাশী থেকে 
নিয়ে যান রাণীর জমিদারিতে কর্ম-নিয়োগের উদ্দেশ্যে । সেখানে 
রহ্ধনশালার দায়িত্বসহ ঠাক্রের প্রসাদ তৈরীর দায়িত্বও অপিত হয় 
ভূতনাথের উপর । ভুতনাথের জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্যময় 
অধ্যায় । কিন্তু অধ্যায় ছিল সংক্ষিপ্ত এ দায়িত্বে বেশিদিন 
তিনি থাকতে পারেন নি। প্রখর বৃদ্ধিমতার পরিচয় পেয়ে 
রাণী রাসমণি ভতনাথকে পাঠিয়ে দেন পরশ্চিম-দিনাজপুর জেলায়, 
তথায় শালবাড়ি পরগণার নায়েব পদে নিযুক্ত হন তিনি । সেখান 
থেকেই তিনি প্রায়শঃই আসতেন দেশগ্রাম চৌরাশীতে | আসার সময় 
হাতির পিঠে চাপিয়ে আনতেন বস্তা ভত্তি রূপোর টাকা । 

মান্ষ হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সঙ্জন, নায়েব পদে থাকা- 
কালে নিজ পুন্রের অন্যায়-আচরণও তিনি সহ্য করেন নি। তার পুন্র 
কালিদাস একদিন স্থানীয় এক দোকান থেকে মৃল্য না দিয়েই মিষ্টি 
খায় । নায়েব পুন্তর বলে দোকানীও সাহস করেনি মুল্য চাইতে । পরে 
এ ঘটনা গোচরে আসে ভূ.তনাথের । তিনি নিজে এসে দোকানীকে 
উপযুক্ত মৃল্যদান করেন । 

রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে প্রচুর জ্ঞান ছিল ভ.তনাখ-জ্যেষ্ত 
ভোলানাথের । ভোলানাথের অন্যতম দায়িত্ব ছিল ঠাকুর শ্রীরামক্ফ্কে 
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মহাভারত পাঠ করে শোনানো । ঠাকরও প্রায়শঃই মহাভারতীয় 
প্রসঙ্গের জন্য শরণাপন্ন হতেন ভোলানাথের- দেখতো ডোলানাথ-- 
ও জায়গাটায় ভারতে কি বলছে। 

ঠাকর মহাভারতকে “ভারত? বলতেন। 

সব-ধর্ম-সমন্বয্ের মৃত প্রতীক ছিলেন ঠাকর শ্রীরামকফ-_- 
বৈষ্ণব, শান্ত, শৈব, ইসলাম, শ্বীস্টান--সকল সাধন ধারাই সমান 
শ্রদ্ধার লাভ করেছে পরম পুরুষের ভাবচেতনায়--“বহছ সাধকের 
বহু সাধনার ধারা ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা ।” 

একদিন ঠাকরের ইচ্ছা জাগলো গ্রীস্টীয় সাধন ধারার সঙ্জে 
পরিচিত হওয়ার । বিশ্ব জননীকে ব্যাকল হয়ে তিনি বললেন-- মা 
তোর খাীস্টান ভক্তেরা কিরাপে ডাকে দেখবো, আমায় নিয়ে চ। 

কিছুদিন পরে ভোলানাথের সঙ্গে কোলকাতাম্ম এলেন ঠাকুর. 
গীঙজার পাশে দীড়িয্সে সবকিছুই দেখলেন । ফিরে গিয়ে ভক্তদের 
বললেন-__আমি খাজান্টীর ভয়ে ভিতরে গিয়ে বসিনি, ভাবলাম কি 
জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়। 

প্রশ্রয়-স্নেহ-প্রেম-প্রীতির রসে জারিত ঠাকরের এমন অপার 
করুণাধারা লাভ করেছিলেন খাজান্টী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় | 
দক্ষিণেশবরের পুণ্যভূমিতে দেহ রেখেছিলেন ভোলানাথ, কণিম্ঠ 
ভতনাথের শেষ আশ্রয় ছিল চৌরাশীর মাটি । পরম-পুরুষের প্রীতিধন্য 
পরমসৌভাগ্যবান দেই মহতম মানুষদটির অম্লান স্মৃতি বহন করে 
চলেছে সেই তিনমহল। বাড়ি । 
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প্রেগিন সঙ সিমে চক্ছগভ 


উজ্জয়িনী, পাটলিপুন্র, কৌশাম্বী, তাম্রলিপ্েতের মত চন্দ্রকেতুগড় 
একদা প্রতিষ্ঠিত ছিল মর্যাদার আসনে । মাটির ওপর থেকে 
হঠাৎ করে পাওয়া, পুম্করিণী খনন ও কৃষকের লাঙল কিশ্বা 
কোদালের আগায় উঠে আসা আশ্চর্য সব নিদরশন এবং কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম কতক ১৯৫৭ শ্বীস্টাব্দ থেকে 
পর পর কম্পসেকটি খতুতে বিজ্ঞান ভিত্তিক উৎখননের ফলে আবিস্কিত 
হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগেকার নানা মূল্যবান নিদশন ও এক 


বনেদি বন্দর-নগরী । মাটির মধ্যে চাপা পড়ে রয়েছে মনুষ্য বসবাসের 
বাড়ি ঘর । 


ৃ আশুতোষ মিউজিয়মের তৎকালীন 
7 রে নি ও প্রত্রবিজ্ঞানী দেবপ্রসাদ ঘোঘ 
| ভারতীয় শিল্পধারা, প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর 

ভারত” গ্রন্থে লিখেছেন-_-“চজ্দ্রকেতুগড়ে 
উৎখননের ফলে মৌযয্গ থেকে শুরু করে 
শৃঙ্গ-কৃশান ও গুপ্ত পরবর্তী সময় কাল পর্যন্ত 
মনুষ্য বসতির একটা ধারাবাহিক তথ্য পাওয়া 
গেছে ।” 

আড়াই হাজার বছর পরবে পত্তন হওয়া 
এ নগরী বেচে ছিল এক হাজার বছরেরও 
বেশি সময় । তারপর কোনো এক সময় 
অগ্নিকাণ্ড, প্রাকৃতিক বিপযয় অথবা ধমীয় 
কারণে নগরবাসীরা নগর ছেড়ে চলে যায় 
অন্যন্ত্র। তাই নে সময়ের নগরের ও 
নগরবাসীর নানা চিহ দেখা গেলেও ধ্বংস 
স্তপের তলায় দেখা যায়নি কোনো ম্বতদেহ 
বা নর-কঙ্কাল । 

কি কি জিনিস পাওয়া গেছে চন্দ্রকেত্গড়ে, 
ভারতবর্ষের আর কোন. কোন গ্রতিহাসিক 
স্থানে এ রকম নিদশন পাওয়া গেছে-_-এ প্রশ্ন 
আজ প্রতিটি উৎসাহী মানৃষের । বিশাল ও 
বর্ণময় হবে সে তালিকা--তবে চেস্টা করছি 
সংক্ষেপে তার বণনা দেওয়ার । 


২ % ৬ 


7? 


৮ তত 
/? ৰঁ 
1 এ 





প্রত্রতীথ চন্দ্রকে তগড়ের চারদিকের মাঠে যদি কোনো দিন কিছু 
সময়ের জন্য দীাড়াবার অবসর পান, দেখতে পাবেন চারদিকে 
ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙ্গা মাটির পান্ত্রের অগুন্তি টুকরো । ধূলো-কাদা মাথা 
বন্তগুলি দেখতে অতি সাধারণ কিন্তু পুরবিদদের কাছে এর মূল্য 
অসীম । ভাঙ্গা ব্যতীত আস্ত পাত্রের মধ্যে রয়েছে থালা, পানপান্র, 
হাড়ি, কলসি, ঢাকনি, প্রদীপ, বেলুনারুতি পান্র, দইয়ের ভীড় 
প্রভৃতি | এর মধ্যে রয়েছে উত্তর ভারতীয় কালো পালিশ করা পাল্র 
(140101)911 1312,01 ৮০91667%) ও রুলেট স্থৎপান্র যেগুলি নিঃসন্দেহে 
মৌষ ও শুঙ্গযুগের ব্যবহুাত মহাসম্পদ। অনেক পান্ত্রেে গায়ে 
রয়েছে রোম গ্রীসের ছাপ। চন্দ্রকেত্গড়ের ঘাটে ঘাটে একদা 
ভিড়তো ভিনদেশী তরী; পান্রগুলি বহন করছে তারই ছায়া। 
রোম দেশীয় দেবী ছিল “আখি'--'আখি দেবী 'আখেনার' নাম 
পরিচাক্সক । পেচককে দেখা যায় “আথেনার” বাহন রূপে । আথি, 
লেখ বিশিষ্ট পোমক মুদ্রার অনুকৃতি ম্বল্ময় দোলক ও রোমান পান্ত্র 
প্রভৃতি এখানে পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে সে সময় 
চন্্রকেতগড়ের সাথে যোগাযোগ ছিল রোম ও গ্রীসের এবং সে কথার 
সমর্থনও মেলে ইন্ডিয়ান মিউজিয়সম বুলেটিনে (জুলাই, ১৯৬৬) 
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চন্দ্রকেতুগড় কোনো ভ্রমমেই সভ্যতার এক বিচ্ছিন্ন কেন্দ্র ছিল 
না। এ নগরীর সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের একটা 


নিবিড় যোগাযোগ ছিল । শুধু তাই নয় এ নগরী বহু দূরের দেশের 
সাথেও যে সংযোগ রেখে চলতো তার পশ্চাতে আছে অজন্্ সাক্ষ্য । 


সুদূর অতীতে কোনো এক সমম্ন যাযাবর মানুষের দল চাক্প 
স্থায়ী হতে, বাঁধতে চায় বাসা, গড়ে ওঠে ঘর, গ্রাম, নগর । 
নগর চন্দ্রকেতগড়ের নাগরিকদের বাসগৃহের নিদশন স্বরূপ মাটির 
গ্রভীরে দেখা গেছে কাঠের খুঁটি, বাশ, টালি প্রভৃতি । তখন দেওয়াল 
ছিল ছিটে বেড়ার তৈরি, তখনও ঘর তৈরি হতো দক্ষিণমুখ করে । 


ই'টের তৈরি বিশাল আকারের বাড়িও রয়েছে চন্দ্রকেত্গড়ের 
মাটির গভীরে । দেখা গেছে কনক্রীটের ন্যায় ছাদ যা গাইতি, 
হাতুড়ি ব্যবহার করেও ভাঙতে কম্ট হয়েছে । এগুলি সম্ভবত 
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গুপ্ত ষগের। কারণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইটের ব্যবহার শুরু 
হয়েছিলো গুপ্ত বা প্রাক গুপ্ত আমল থেকে । 

খাদ্যের পাশাপাশি বাসগুহের কথা উঠবেই। বলা হয়নি 
তখনকার বাঙালিদের খাদ্য তালিকায় কী কী বস্ত ছিল। সবগুলির 
সন্ধান না মিললেও মিলেছে ধান, ধানের খোসার তুষ, যবের চিহ, 
মাছের কাটা ইত্যাদি । এরই মধ্যে পাওয়া গেছে মুখ আটকানো 
ঘট, ঘটের মধ্যে রয়েছে ধান, এটি নিশ্চয়ই নগরীর রহস্যময় 
দিক। মনে হয় এগুলি দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হতো । 

ভারতীয় রমণীর অলঙ্কার সজ্জা বিদেশ থেকে আসে নি, নিজস্ব 
রুচি বোধই তাকে সজ্জিত করেছে ভূষণালঙ্কারে । তারই প্রথম পা 
হিসাবে মোহেন-জোশ্দারোতে যেমন দেখা গেছে মাটির তৈরি অলঙ্কার 
তেমনি চন্দ্রকেতুগড়েও । দেখা যায় এখানকার কষিত ক্ষেত্রে পড়ে 
আছে গোলাকার, চ্যাপ্টা নানা ধরনের বন্ত। এগুলি মাটি দিয়েই 
তৈরি এবং ব্যবহাত হতো রমণীর অলঙ্কার রূপে । সেদিনের সমাজে 
যে বিস্তবান শ্রেণী ছিলো তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় চন্দ্রকেতৃগড়ে 
লব্ধ অজম্্র প্রায় ম্ল্াবান পাথরের মাল্যগুটিকার দ্বারা । অন্যদিকে 
কম সঙ্গতিপন্ন সাধারণ মানুষ যে শিল্পবোধ সম্পন্ন ছিল তারও 
অমোঘ প্রমাণ পাওয়া গেছে পোড়ামাটির মাল্যদানার দোলকে, 
কর্ণকুন্তলে । চন্দ্রকেতগড়ের স্বর্ণকার, মণিকারদের দ্বারা পরিত্যন্ত 
পোড়ামাটির অলঙ্কারের ছাচও আমাদের দুষ্টিকে প্রসারিত করে দেয় 
অতীতের সুন্দর রুচিবোধের দিকে । 

চন্দ্রকেতগড়ের সুরহৎ প্রত্রক্ষেত্রের সামান্য অংশই উৎখনিত 
হয়েছে । চরম আক্ষেপের বিষয় এতবড় প্রত্রক্ষেত্রের পুণাঙ্গ খনন 
করে বাংলার ইতিহাসকে আলোকিত করে তোলার প্রচেষ্টা আজও 
ভ্ভিমিত। নিবিচার লুষ্ঠনের মাধ্যমে অজম্ নিদশন চলে যাচ্ছে 
দেশের বাইরে ঃ একদল মানুষের ইচ্ছাকৃত অপরাধ সম্থৃতিযুক্ত 
চন্দ্রকেতুগড় এর অস্তিত্ব টুকও আজ বিপন্ন করে দিয়েছে । দেশপ্রেমিক 
মানুষের প্রতিবাদ ও সরকারের প্রতিরোধই পারে এতিহাসিক 
সম্পদটিকে বাচাতে । 

অসম্পূর্ণ প্রত্রতাত্বিক উৎখননের মধ্যেও দেশবাসী বিস্মিত হয়েছে 
আশ্চর্য এক ব্যবস্থা দেখে । মাটির তেরো চোদ্দ ফুট গভীরে খনন কার্ধের 
ফলে আবিজ্কৃত হয়েছে পয়ঃপ্রণালী। পয়ঃপ্রণালীর নলগুলি ছিলো 
পোড়ামাটিতে তৈরি । নলগুলির দৈঘ্য ২ ফুট ৭ ইঞ্চি । জলনিস্কাশনের 
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এ ব্যবস্হা নগর চন্দ্রকেত্গড়ের এক অভিজাত দিক । মোহেন-জো- 
দারোতেও ছিল এ ব্যবস্থা কিন্তু সেগুলি ছিল পাকা ইটে তৈরি। 
চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাক মৌধ বা মৌষ সময কালের এ ব্যবস্থা শুধুমান্র 
পূর্ত পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয় ভারত সভ্যতার ইতিহাসে 
এক সুমহান দিক । 


আধুনিক কালের মত সেদিনও সুসম্দ্ধ নগর চন্দ্রকেতুগড়ে ছিল 
বিজ্ঞান সম্মত নানা ব্যবস্থা । সুপ্ত মৃত্তিকার গভীরে পাওয়া 
আবজনাকুন্ড বা “ডাস্টবিন” তার এক সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রতিচ্ছবি । 
চন্দ্রকেতৃগড়ের সমসাময়িক তক্ষশীলাতেও রয়েছে অনুরাপ 
“ডাস্টবিন” । 

চন্দ্রকেতুগড়ের নাগরিকেরা সুখ জ্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে যে সজাগ 
ছিল তার আর এক উজ্দ্ল উদাহরণ মাটির বেড় সাজিয়ে তৈরি 
পাতক্য়া। দেউলিয়া বা দেবালয় গ্রাম ঘিরে আবিম্কৃত 
পাতকয়াগুলির কাছাকাছি বাশ বা কাঠের বিভিম চিহ* কমরণ করিয়ে 
দেয় নাগরিকদের বাসগুহের কথা । মনটাকে একবার ক্ষণেকের 
জন্য ফিরিয়ে নিয়ে যান হাজারো বছর আগের কোন এক দিনে। 
স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠবে এক প্রাণবন্ত শহরের ছবি, এক 
এ্রশ্বর্ষময় নগরীর মুখ । 

অদূরের শুষ্ক পদ্মা তখন ছিল আ্রোতফ্বিনী, বেগবতী পদ্মা 
আজ বেগহীনা হলেও তার দবার ফুলে ফেঁপে ওঠা বুকে সেদিন 
বিচরণ করতো দেশী-বিদেশী জলষান । 

তবে এটাও ঠিক নয় সুদর সে সময়ে বিদেশের দিকে মুখ 
চেয়ে চন্দ্রকেতগড়ের দিন কেটেছে । একথা স্ঠিক যে এখানে 
একদিকে যেমন রোমক বৃত্তীয় অলংকারের কালোম্ৎপান্তর পাওয়া 
গেছে তেমনি পাওয়া গেছে ভারতী প্রত্ততত্ত ক্ষেত্রের সুপরিচিত নানা 
সম্পদ। তার মধ্যে ব্রাঙ্গী (£) লিপিষুন্ত মুল্যবান সীল 
চন্দ্রকেতুগড়ের মুল্যবান সম্পদ। “প্রাচীন পুথির পাতায় লিপি 
পাওয়ার কথা বললেও পাল আমলের পূবেকার কোনো পুথি এখনও 
পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায়নি ।” 


কিন্তু দগ্ধ ও অদগ্ধ মাটির তৈরি সীলে রয়েছে কত লেখা এবং তা 
চলে আসছে মোহেন-জো-দারোর ফাল থেকেই। ত্রাক্মী লিপিতে 
উৎকীর্ণ চম্দ্রকেতগড়ের সীলগুলির সামান্য কিছু পাঠোদ্ধার হলেও 
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অধিকাংশই অকথিত কথা নিযে অপেক্ষা করছে নতুন কথা 
শোনাবার । 

চবিবশশো বছর আগেকার রূপা ও তামার তৈরি অসংখ্য মুদ্রা 
পাওয়া গেছে চন্দ কেতগড় থেকে, পাওয়া গেছে স্বর্ণ মুদুনাও। তখন 
অবশ্য রৌপ্য মুদুণাকে বলা হোত গপুরাণ” তামার মদুণাকে বলা হোত 
*কাষাপণ” | স্বণ মুদ্।াও পাওয়া গেছে তবে সেগুলি সংখ্যায় কম। 
তখন স্বর্ণ ম্দাকে বলা হোত 'দীণার”। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি 
বাঙলার এক গৌরবময় কথা । ভারতে প্রাচীনতম মুদ্ণ বলে স্বীক্ুত 
সিলভার পাঞ্চ মার্ক কয়েন'ও বহ সংখ্যক পাওয়া গেছে 
চন্দ কেতুগড়ে । 

ভারতবষের মধ্যে মাটির তৈরি পুতুলের সমাবেশ ঘটেছে 
চন্দ কেতগড়, বানগড়, তাম্্রলি্ত, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, 
আটঘরা, পোখরান, তিলদা, মহানাদ, মঙ্গলকোট, অহিচ্ছভ্র, 
কৌশাম্বী, ভিটা, বেনারস, হস্তিনাপূুর, মথুরা প্রভৃতি প্রাচীন 
জনপদে । কিন্ত সব মৃতির ভিড়ে চন্দু.কেতুগড়ের মৃতিকা বা পুতুল 
দাড়িয়ে রয়েছে আপন মহিমা নিয়ে । ঝুড়ি ঝুড়ি শায়িত পুতলের 
মধ্যে রয়েছে মাতৃমৃতি, দেবী লক্ষ্মী, দেবতা সৃধ* দেবরাজ ইন্দ,, 
দেবতা অগ্নি, শ্রীগণেশ, ধন দেবতা কবের, নানা লোক কাহিনী 
যুন্ত ফলক, ভগবান বিষ,» উমা-মহেশ্বর, জৈন তীঙ্কর, রাক্ষস, 
ব্যাঘ্র দেবতা, ফক্ষ-যক্ষিণী মৃতি প্রভৃতি । “চন্দকেত গড়ে পোড়ামাটির 
খেলনা গাড়ির মাঝে খ্ীস্টপুব দ্বিতীয্ম শতকের স্য রথের অবস্থিতি 
অত্যন্ত বিষ্ময়কর । অনুরূপ সূর্যবরথ পশ্চিম ভারতে প্রাক্স সমকালীন 
যুগে ভাজা চৈত্য গুহার ঢোকবার পাশে চিন্রায়িত করা হয়েছিল ।” 

চন্দ কেত্‌গড়ের নদীমাতৃক পেলবতার মনোমুগ্ধকর চিহ ধরা 
রয়েছে যক্ষিণী নামে পরিচিতা নারী প্রতিমার মাধ্যমে । উত্তর 
ভারতের অন্যান্য কেন্দের শূঙ্গ কশান যুগীয় নারীমৃতির সঙ্গে এগুলির 
সাদশ্য থাকলেও সৌন্দর্য ও নিখুত শি্পকাজের বিচারে 
চন্দ কেতুগড়ের মৃতিগুলি ভারতের মধ্যে সবশ্রেষ্ত বলে বিবেচিত 
হওয়ার যোগ্য । এখানে সংগৃহীত বহু সংখ্যক যক্ষিণী বা রূপসীর 
মধ্যে উজ্লেখ করছি একটির প্রসঙ্গ । 

মেদিনীপুরের তমলুক বা তাম্্রলিপ্ত বন্দরের একদা খ্যাতি হিল 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে । তমলুকেও সংগৃহীত হয়েছে চন্দকেতগড়ের 
ন্যায় অসংখ্য পুরাদু,ব্য। তমলুক থেকে খস্টীয় প্রথম- দ্বিতীয় 
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শতাব্দীর একটি যক্ষিণী কয়েক বছর আগে রহস্য জনক ভাবে চলে 
যায় লন্ডনে । সেখানে এএসমোলিয়ন মিউজিগ়মে” রক্ষিত মৃতিটি 
সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে *“অকসফোর্ড যক্ষিণী” নামে ৷ 

গভীর গৌরবের কথা সম্পূর্ণরূপে একই শিল্প ধারায় সৃষ্ট 
“অকসফোড যক্ষিণী”র ন্যায় অনুরূপ রুপলাবণ্য সমৃদ্ধ যক্ষিণী সংগৃহীত 
হয়েছে প্রত্রগভা চন্দুকেতুগড় থেকেও ॥। বর্তমানে দুললভ মুল্যবান 
মৃতিটি প্রদশিত হচ্ছে বেড়ার্টাপাস্থিত দেবালয় চন্দুকেত্গড় 
সংগ্রহশালার কক্ষে 

যক্ষিণী মৃতিগুলি আদিমকাল থেকে নিশ্নভাগের অধিবাসীরা 
পূজা করতো শষ্যদান্রী রুপে, ও ব্বম্টিপাতের জন্য । ভারতের 
বিভিন কৃষিভিত্তিক সমাজে এ রা মাতৃ মৃতিরপেও পূজা পেতেন । 

এসে পড়ে খাজরাহ, ইলোরা, কোণারকের কথা বিশ্বজনের 
কাছে পৌছে গেছে এ সকল মন্দির গান্রের মিথুন ভাস্করেত্র তথ্য । 
কিন্তু চন্দ্কেতুগড়ের দু*হাজার বছরের মিখুন ফলকগুলির দু) 
উপভোগ্য ও আকষণীয় হয়েও রয়ে গেল সকলের দ.স্টির অন্তরালে ॥ 
এখানকার মাঠে মাতে কেন এত মিথুনের সমাবেশ £ আজও মনে 
মনে এ প্রশ্ন উচ্চারিত হতে দেখা যায় অনেকের । প্রাচুঘ ও বৈচিন্র্য 
দেখে বলা যায় একদিকে যেমন এগুলি মাঙ্গলিক কারণে গুহে রাখা 
হোত, অন্যদিকে মথুরা, সাঁচী, ভারহুতের ন্যায় চন্দূকেতুগড়ের 
নটীরাও একান্ত গোপন স্থান উল্মুন্ত ও কামরসের নানা কৌশল 
প্রদর্শন করে আহ্বান জানাত বিদেশীরও ॥ মৃুৎফলকে ধরা রয়েছে 
তারই প্রতিফলিত রুপ । এমনও হতে পারে বিদেশী বণিক ও 
স্বদশী নাগরিকেরা উত্তপ্ত যৌবনের অবারিত রুপ গ্রহণ করেই 
তপ্ত হতো না। সমুদু, বক্ষে ভিন দেশে পাড়ি জমাবার কালে দীপ্তি 
মাথা কামকলাপূর্ণ ফলকগুলি সাথে করে নিয়ে যেতো অবদমিত 
কামপ্রবস্তির মোহনায় সুখানুভূতির পরশ আনতে । 

তবে এ কথা চিন্তা করলে ভুল করা হবে সেই সময় অর্থাৎ 
শু্গ-কুশান কালে এখানকার নাগরিকদের দিন কাটতো ভোগ-লালসার 
মধ্য দিয়ে । ধর্মীয় চিন্তা চেতনাতেও মগ্ন ছিল নাগরিকেরা । সনাতন 
হিন্দ ধর্মের সাথে যুক্ত দেব-দেবীর পাশাপাশি মিলেছে জৈন তীর্রঙ্কর 
ও বৌদ্ধ নিদর্শন সমূহ । চন্দু'কেতুগড়ে লব্ধ পোড়ামাটির পঞ্চশিষ্য 
সহ ব্যাখ্যান মুদুায় প্রদশিত বুদ্ধ মৃতিটির সাথে সারনাথের যেমন 
সাদশ্য রয়েছে তেমনি অভয় মুদুণয় এক হাত উত্তোলিত অপর বুদ্ধ 
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মৃতিটি গবিত করে আমাদের । শুধু তাই নগ্ন লাল বেলে পাথরের 
অপর একটি মৃতির শিল্প সৌন্দর্য তুলে ধরে সমকালীন মথুরার শিল্প 
সৌকর্ষের কথাই । 

“পাষাণের মৌন তটে যে বাণী রয়েছে চির স্থির-- 


কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর 


আকাশে উঠিছে অবিরাম 
অমেয় প্রেমের মন্ত্র “বৃদ্ধের শরণ লইলাম" ।% 


চল্দু কেতুগড়ে পাষাণের মৌণতটে স্হির হয়ে নেই ঠিকই কিন্তু 
বৌদ্ধ ধমের সাথে সংশ্লিষ্ট চিহুণদি ও মূন্ময় ফলকে আশকা 
বুদ্ধ মূতিসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয় বন্দর-নগরীর জনজীবনের উপর 
বৌদ্ধ ধর্মের করুণাময় প্রভাবের কথা ; উচ্চারণ করে নাগরিকদের 
একাংশের তথাগত বুদ্ধের নিকট শরণ বা আশ্রয় লওয়ার কথাই । 

প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে পুরাতত্বপ্রাণ কয়েকজন অনুসন্ধানী 
চন্দ কেতুগড়ে এসেছেন » এসেছেন মোহেন-জো-দারো আবিম্কারক 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । বিশ্ববিশ্রত রাখালদাস বেড়া্চীপাতে 
এসেছিলেন ১৯০৯ শ্বীস্টাব্দে। বেড়াচাপা তথা চন্দুকেত গড়ের 
পক্ষে সে সংবাদ যেমন স্মরণে রাখার মত তেমনি গৌরবেরও। 
এ্তিহাসিক রাখালদাসের রেখে যাওয়া ক্ুমরণযোগ্য সুদীর্ঘ বন্তব্যের 
অংশ বিশেষ থেকে জানতে পারি - 

“চন্দ কেতুগড়ে যে সমস্ত অতি প্রাচীন নিদর্শন আবিজ্কৃত হইয়াছে 
তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায্স স্থানটি ভারতবর্ষের অতি 
পুরাতন স্থানগুলির মধ্যে [অন্যতম |, 

সদীঘ্ঘ সময় অতিন্রণন্ত হলেও গবেষণার দ্বারা আজ সে কথাই 
যথাথ প্রমাণিত হয়েছে। 
ভ.গৃচ্তঠের গভীরে শায়িত রায়েছে ভারত শিজেপ অনন্য, অসংখ্য 
পোড়ামার্টির ভাক্ষর্য »ঃ মাটির নিচে চাপা পড়ে রয়েছে প্রাযস আড়াই 
হাজার বছর আগেকার সভ্যতার পদচটিহদ আকা কমচঞ্চল এক 
রাপবতী নগরী । তার চঞ্চল প্রাণের সুমধুর ধ্বনি আজ স্তন্ধ হয়ে 
এলেও একদিন চন্দুকেত্ গড়ে 
কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে 
সুদীর্ঘ অতীতে 
জয্মোদ্ধত প্রবল গতিতে । 
সঃ সং মং রঃ 


বিজয় রথের চাকা 
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয্ম পতাকা ।, 
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বিশাল সমুদ্র । অগণন তান্ন ঢেউ, এরই মধ্যে একটি পানর 
ভাসতে ভাসতে চলেছে। মধ্যে তার একটি শিশু। এক সময 
পান্রটি পেছালো সিংহলের উপকূলে । সিংহলের রাজার কানে 
পৌছালো একথা । কিজানি কী ভেবে তিনি সযত্ে তলে আনতে 
বললেন শিশুটিকে । ভালো রকম যত্বের মধ্য দিয়েই শিশুটি বড় 
হতে লাগলো রাজ-বাড়িতে। সমবয়সের আরও একজন শিশু 
বড় হচ্ছিলো রাজ-পুরীতে । সে আর কেউ নয়, রাজারই কন্যা, নাম 
তার খনা। ভেসে আসা শিশুটিও ছিল ভারত-খ্যাত জ্যোতিষী 
বরাহের পুন্ত্র, নাম তার মিহির । বাতাসে ভেসে উঠতে দেরি হলো 
না একথা । জলে ভাসানোর পশ্চাতের কারণ ছিলো, পুত্র ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার পর পিতা বরাহ গণনা করে দেখেছিলেন যে তিনশো পঁয়ষট্ট 
দিনের বেশি বাঁচবে না শিশুটি । ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে ভাসিয়ে 
দিলেন অজানার উদ্দেশ্যে। এ ঘটনা জানতে পেরেছিলেন সিংহল 
রাজ। নিঞ্জ কনা খনা ও মিহিরকে একই সাথে পারদশী করে 
তললেন জ্যোতিষ বিদ্যায় । বড় হলে বিয়ে দিয়ে দু'জনকে পাঠিয়ে 
দিলেন ভারতের উজ্জয়িনীতে মিহিরের পিতার কাছে । পিতা বরাহ 
তখন গুপ্ত রাজ বংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্ষমাদিত্যের নবরত্র 
সভার একজন । তিনি সুদীঘকাল পর পুন্র ও পুণ্রবধূকে দেখে খুশিই 
হলেন। পরম সমাদরে গ্রহণও করলেন তাদের । কিন্ত কিছু দিন 
পরেই প্রভাতেক্র আলো ঢেকে গেল কালো মেঘে । 

একদিন হলো কি রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত জ্যোতিষী বরাহ 
ও পুন্র মিহিরকে জিক্তাসা করলেন আকাশ যে অগণিত তারার মালা 
সাজিয়ে দীপালি উৎসব করছে সে তারার সংখ্যা কত ৪ বড় কঠিন 
প্রশ্ন । উত্তর দিতে অক্ষম হন পিতা পুন্র। সবাইকে অবাক করে 
দিয়ে খনা উত্তর দেন তার । এ রকম ভাবেই খগনা কঠিন কঠিন 
প্রশ্নেরই সমাধান করে দেন, মাঝে মধ্যে ভবিষ্যৎ গণনাও সঠিক 
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হয়। ছড়িয়ে পড়ে খনার খ্যাতি । প্রীত ও মুগ্ধ হন রাজা । 
তিনি খনাকে রাজসভাকম এনে যথাযোগ্য স্থান দিতে চান ॥। এতে 
অসম্মান বোধ করেন শ্বশুর ও স্বামী । শুরু হয় মান অভিমানের 
টানাপোড়েন । বুদ্ধিমতী খনার ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হলো না। 
মনে মনে দুঃখও পেলেন তিনি । নিজে নিজে নিলেন এক মর্মান্তিক 
সিদ্ধান্ত । কোনো উত্তরই যাতে কোনদিন তাকে আর দিতে ন! হয় 
তাই তিনি একদিন নিজের জিহ্বা-ছেদন করলেন । চিরতরে বধির 
হয়ে রইলেন অমোঘ-ভাষিনী । 

খনা ও মিহিরকে নিয়ে এ রকম জনশ্রুতি চলে আসছে 
যুগশ্যগান্তর ধরে । বিশ্বাস অবিশ্বাস সে তো অন্য ব্যাপার । 
অনেকে আবার বলেন খনা সিংহলের নয় বাংলারই মেষ | 


কোথায় ছিল খনার বাড়ি £ কোথায় তিনি বসবাস করতেন-_-এ 
নিয়েও মানা মানুষ নানা প্রশ্ন তুলেছেন। তবে কতকাল তা বলা 
যাবে না। অনেক কাল আগে থেকেই খনা মিহিরের নামে 
বেড়াচাপাতে রয়েছে এক টিপি । যতদুর জানা গেছে একমান্ত 
বেড়াচাপা ব্যতীত অবিভন্ত বাংলার কোন স্থানে এ নাম জড়িয়ে 
কোনো ধ্বংসস্ভপ পাওয়া যায়নি । সম্কৃতি বাহিত হয়ে এ কথাই 
চলে আসছে যে খনা মিহির বেড়াচাপার খনা-মিহিরের নামাঙ্কিত 
তিপিতে বসবাস করতেন ঃ জ্যোতিষ চা করতেন এখান থেকেই । 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা নিদর্শনও পাওয়া গেছে এখানে ॥ 
যার মধ্যে রয়েছে চুনী, পান্না, পোখরাজ, ম্ৃৎফলক ও প্রস্তর ফলকে 
রাশিচন্রর। আজও যেমন মানুষ বিপদ-আপদ, দৈব-দুবিপাকের 
হাত থেকে নি্কৃতি পাওয়ার জন্য পাথর গ্রহণ করে, ব্যবহার করে 
মাঙ্গলি, তাবিজ-_সেদিনও এগুলি ব্যবহাত হতো একই কারণে । 

খনা মিহিরের টিপি কিভাবে আবিল্কৃত হনো তা নিয়ে পুরাতন 
কথাটা তলে ধরি । 

১৯০৬ শ্বীষ্টাব্দের কথা । ভারত সরকারের প্রত্র বিভাগের 
পবাঞ্চলীয় শাখার ইংরাজ সুপারিনটেনডেণ্উট মিঃ লঙ .হাস্ট টিপিটি 
পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছিলেন--+4১009101091 9806 170016 
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তখন বেড়াচাপায় রেল স্টেসন ছিল। স্টেসনের উত্তর-পুব 
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দিকে খনা-মিহিরের বাড়ী বলে কথিত দুটিকে খনন কাধের 
পক্ষে উজ্জ্বল সম্ভাবনামক্প স্থান বলে উল্লেখ করলেন। সাহেবের এই 
প্রতিবেদন আকিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ১১২২-২৩ খ্বীস্টাব্দের 
বাষিক বিবরণীতে প্রকাশিত হয়। দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের বিষয় সে 
সময় গড় সংলগ্ন বা খনা মিহিরের টিপি কোনোটিতেই গুরুত্ব 
সহকারে পর্যালোচনা বা বিজ্তান ভিভিক বিশ্লেষণ হয়নি । 

দীর্ঘদিন মাটির পিঞ্জরে বন্দী খাকার পর ১৯৫৭ শ্বীস্টাব্দে 
খু'ড়া-খুড়ি হল খনা মিহিরের টিপিটাকে । খ্ুঁড়লেন কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম। সবটুকু খু'ড়তে পারেননি 
তারা-_যেটুকু খুঁড়লেন তা দেখেই তারা চমকে উঠলেন । তারা 
বললেন এটি একটি মন্দির ছিল। মন্দিরের ভিত্তিভমি ৩০০ ফট 
দৈধ্য, প্রস্থ ১০০ ফুট ; প্রধান মন্দিরটির আবার চার পাশই বিস্ত,ত 
৬৩ ফুট করে। মণ্ডপও ছিল। উত্তর দিকের মণ্ডপে মনে হয় 
ধর্মালোচনা, কথকথা, নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান বসতো এবং মন্দিরটি 
নিমিত হয়েছিলো গুপ্ত রাজত্বকালে বা এখন থেকে দেড় হাজার 
বছর পৃবে। 

বড় মন্দিরটির কাছেই একটি ছোট মন্দিরের উৎখননের সময় 
একটি ফলকে পদ্মফুল লক্ষ্য করা যায়। পদ্মের পাপড়ির মধ্যে 
কিছু কিছু মূল্যবান পাথরও পাওয়া গিয়েছে, খুব সম্তুবতঃ 
ফলকটি তিত্তি ফলক হিসেবে ব্যবহাত হয়েছিল । 

গায়ের মানুষ আবার টিপিটাকে দমদমাও বলে। দমদমা 
কথার অথ হলো উচু টিপি। এক সময় টিপিটা ছিল জঙ্গলে 
ভতি। পুরানো বটগাছের ডাল-পালাতে ঝুলতো অজস্র বাদুড়, 
সন্ধ্যা নামার আগে থেকেই পথিকের ভয় করতো এ রাস্তায় যাওয়া 
আসা করতে । 

পুরাবিদের। জঙ্গল কেটে টিপিটাকে খু'ড়ে পেলেন এক আশ্চ্ষ 
বাধূনিষুন্ত ও সুন্দর পালিশ করা ইটের সাহায্যে নিমিত গহ্বর । 
অপুব কলা কৌশলে নিমিত গহ্বরটির স্থাপত্য শৈলী প্রত্ব ইতিহাসের 
এক অতুলনীযম্ম নজির । গহ্বরটির গভীরতা ২৩ ফুট ৬ ইঞ্ি যার 
চারদিকই ১১ ফুট প্রস্থ দিয়ে ঘেরা। ৩৭টি ধাপ তির্যকভাবে 
হাস প্রাপ্ত হয়ে পৌচেছে জলস্তরে । গাঠনিক প্রয়োজনে ধাপে ধাপে 
সেগুলি ভিভিভমি পযন্ত পৌছে গেছে। সেখানে পরিলক্ষিত হয়েছে 
ইট বিছানো একটি চাতাল যার পরিমাপ ২ ফুট ১০ বর্গ ইঞ্চি। 
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বিশিষ্ট প্রত্ন বিজ্ঞানীর অভিমত অনুায়ী উৎখননের ফলে মন্দিরটির 
সামগ্রিক গঠন প্রণালীর যে চিন্রটি পাওয়া গিয়েছে তার দ্বারা মন্দিরটিকে 
গুপ্তযুগীয় সারনাথ এবং নালন্দার মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা 
যেতে পারে । 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সঠিক কাজ হবে যে, খনা-মিহিরের 
টিপির গতের মধ্যে যে সব দু'ব্য পাওয়া গেল সে কথা বলার । 
প্রাপ্ত দৃ.ব্য তালিকায় রয়েছে জাহাজ চিহণ যুক্ত মদন, অশ্ব, হী 
চিহ* যুক্ত রাপার তৈরি মদ, হাতির দাতে প্রস্তুত সামগ্রী, ব্রঙ্জে 
নিমিত সিংহের ওপর দেবীদ গা, পাথরে রাপায়িত ভগবান বিষণ, 
সৌন্দর্য সুষমামাথা ব্লমণী প্রভৃতি । ছোট মন্দিরটি উৎখননের 
সময একটি ফলকে শুধুমান্ত পদমফলই পাওয়া গেছে তা নয় তার 
পাপড়ির মধ্যে রয়েছে মুল্যবান পাথর । 


ভিতরে দেখা গেছে চুনের ভাটা । চন তৈরীর কাজে লাগতো, 
সম্ভবত সে কারণেই ভাটার পাশে পড়ে রয়েছে প্রচ্র পরিমাণে 
শমক। 


একথা উল্লেখ করতেই হয় খনার নাম জড়িয়ে কোনো টিপি বা 
ধ্বংসাবশেষ বেড়াচাপা বা দেবালয় ব্যতীত বাংলার কোথাও দেখা 
যায়নি । সে দিক দিয়ে বেড়াাপা এক বিশেষ কৌলিন্যের অধিকারী । 


মঙ্গলে উ্া, বুধে পা, যথা ইচ্ছা তখা যা। 
টব সঃ সঃ 


তিনশো যাট ঝাড় কলা রুয়ে 
থাকগে চাষী মাচায় শুস্সে, 


সঃ ৮ সং 


যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্যি দেশ । 


জ্যোতিষী খনার মুখ নিঃসৃত এরকম বচন কৃষি প্রধান বাংলায় 
বর্তমান দিনেও জীবন্ত হয়ে রয়েছে । আজো বহজন পুষ্করিণী 
খনন কালে, ব্বক্ষরোপণ সময়ে, চাষ-আবাদের শুরুতে, দূর দেশে 
যাক্রাকালে মরণ করে জ্যোতিবিদ্যায় পারঙ্জমা খনার বচনকে । 

এবার বলি পাশেই থাকা জলাশয়ের মাহাত্মের কাহিনী । 
দুটি জলাশয়ের মাঝখানের সীমারেখা উঠে গিয়ে একটিতে 


১৪58 


পরিণত হলেও গ্রামবাসী ডাকে অমিতোকুণ্ড, জীয়ৎক্ন্ডু 
বলে। শুদ্ধ কথায় দীঘি দ্‌”টির নাম অস্থতকৃন্ড, জীবৎকৃন্ড । 
আসলে পুম্করিণী দ্‌টি তৈরি হয়েছিলো মন্দিরের প্রয়োজনে । 

আজ আর কেউ ফিরে তাকায় না পুশ্করিণীর দিকে ? শ্রদ্ধা 
জাগে না কারো মনে । কিন্ত এক সময় ছিলো যখন নগরবাসী এর 
জলকে গঙ্গার মত পবিত্র মনে করতো; পান করতো সকলে । 
অদ্ভুত এক কিংবদন্তীও রয়ে গেছে প্রন্করিণী দ্‌টি ঘিরে। 
কিংবদন্তী বলে--অস্থতকুন্ড, জীবৎক্ন্ডের জল স্পর্শ করলে 
অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়ে উঠতে পারতো ঃ মৃত সৈনিক ফিরে পেতো 
জীবন। 

এ রকমই দৈব ক্ষমতা ছিলো এর জলের। বাইরের মান্ষ 
শত্রুতা করে এর জলে নিক্ষেপ করে মাংস খন্ড । ফলে বিনষ্ট 
হয়ে যায় জলের সেই অলৌকিক ক্ষমতা | 

কল্পনার আশ্রয়ে আশ্রিত হযে বেড়াটাপার মত একই কাহিনী 
বেচে রয়েছে পশ্চিম দিনাজপুরের বাণগড় ও হুগলীর পাল্ডুয়াতে। 
সেখানেও রয়েছে অমৃতকুন্ড, জীবৎকন্ড নামে পুস্করিণী । 

এতো গেল লোক-প্রবাদের কথা । কিন্ত খনা মিহিরের অনবদ্য 
প্রাচীন স্থাপত্য কীতি অনাদরে অবহেলায় চোখের সম্মুখেই প্রতিদিন 
বিনষ্টের পথে আগিয়ে যাচ্ছে এ সত্য অঞ্বীকার করবে কেঃ 
অমৃতকৃন্ডের জলধারার অমৃতশন্তি দূ্‌রীভুত হয়ে গেছে ঠিকই, 
কিন্ত সেই গভীরের অন্তরালে যে অনন্ত, অমূল্য প্রত্র গ্রশবর্য 
আবিল্কারের অপেক্ষায় দিন গুণছে তার কথা কে বলবে £ 
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এ|নকের রে কই তল স্রানা 


মুস্কিল আসান করো গইলে মাণিকপীর 
গইলে হবে সোনার গর্ত 
মাঠে ফলবে ধান 
করো মৃদ্কিল আসান । 
দেগঙ্ার ফকির তৈয়ব আলিই এ গ্রান গাইছে ৫২ বছর ধরে। 
সঠিক ভাবে বলা যাবে না- কোন সুদূর সময়কালে এ গানের শুর | 
গরু-বাছুর গ্রামীণ জনজীবনে এক মহামূল্যবান সম্পদ । 
গর্-বাছুরকে অসুখের হাত থেকে বাচান মাণিকপীর । তাই 
কুষি-প্রধান বাংলায় তার কদর খুব বেশি । তার মূতি দেখা যায় 
না, কিন্তু তার স্মরণে “থান” রয়েছে সিরাজপুর, নসীমপুর, 
দেউলিয়া, মাটিকুমড়া, দক্ষিণ কলসুর, আরজুল্লাপুর, দোগাছিয়া, 
হড়পুকুর, হাসিয়া সহ আরো সব গ্রামে । গাই-বাছুরের অসুখ 
ভাল হলে গৃহস্থেরা ানে' দিয়ে যান প্রথম দিনের দুধ, দিয়ে যান 
গাছের প্রথম ফল-মূলও | 
মাণিক হিন্দু না মুসলমান জিক্তাসার উত্তর আসে দুটি । একদল 
বলেন তিনি ছিলেন হিন্দু, পিতার নাম মনোহর সওদাগর । আবার 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ব্চিত ও নিশীথরঞ্জন রায় সম্পাদিত 
“কলিকাতা সেকালের ও একালের” গ্রন্থে দেখি--“আপার সাকিউলার 
রোডের ও মাণিকতলা স্ন্রটের সংযোগস্থলে এই মাণিকপীরের 
গোরস্থান অবস্থিত । পীর সৈয়দ হোসেনউদ্দিন সাহ উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশ হইতে আসিয়া এই স্থানে ধর্ম-সাধনা করেন 1৮ সাধকের 
প্রতি শ্রদ্ধার অমর স্বাক্ষর দেগঙ্গার ১০২ নম্বর মৌজা যুক্ত গ্রাম 
মাণিকপুর ও অদূরে অবস্থিত আর এক গ্রাম মাদারতলা । মাদার 
ছিল মাণিকের ভাই । 
মাণিক-ফকিরেরা গাই-বাছুরের অসুখ সারানোর কাজতো 
করেই, উপরন্ত তারা ঝাড়-ফুকের কাজও করে, টোটকা দাওয়াই 
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দেয়, এমন কি কলেরা, বসন্ত হলে চিকিৎসাও করে । আর একটা 
বড় কাজ করে ফকির সাহেবরা-সেটা হলো গ্রাম বাধার । গ্রামের 
তেমাথায় বাশের আগায় টাঙিয়ে দেয় সরা । তাতে লেখা থাকে 
মন্ত্র। ফলে ভূত-প্রেত আর সাহস করেনা গ্রামে হুকতে । মাণিকের 
নামে কেউ সাহস করেনা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে, তাকে অবহেলা 
করলে গৃহস্থের অকল্যাণ হোত, অকল্যাণ হতো পুন্র-কন্যার, বিপদে 
পড়তো বাড়ির সকলে । ভ্রাম্যমান ফকিরের গলায় গাওয়া এমনি 
এক গানকে সংগ্রহ করা রয়েছে প্রবীণ গবেষক সত্যেন রায়ের রোজ 
নামচায়-__ 

“মাণিকের নামে তোমরা হেলা করো না। 

মাণিকের নামে থাকলে বিপদ হবে না ॥ 

মাণিকের নামে চাল-পয়সা যে করিবে দান । 

গইলে হবে বাছুর, ক্ষেতে ফলবে ধান ॥ 
তবে আগের মত ফকিরদের আর দেখা যায় না গ্রামে গ্রামে 
ঘুরতে, গানের সুরও আর শোনা যায় না ফকিরের গলায়; তাকে 
মরণ করে শিশুদের মাথায় কেউ আর চামরও বোলাক় না। 
কিন্তু চাষ-আবাঙগে পরিপূর্ণ দেগঙার মানুষ এক সময় বেশি নিভর 
করতো লৌকিক পায়ে উন্নীত এই পীরকে । তাই একদিকে দেখি 
এখানে পাড়ায় পাড়ায় “থান” অপরদিকে রয়েছে মানিকের নামে গ্রামের 
নাম, মেলা এবং লোকশ্র তি। 

তাকে ক্মরণ করে সবচেয়ে প্রিয় লোকশ্রুতি রয়েছে 

দেগঙ্গার চিংড়া গ্রামকে কেন্দ্র করে । কোন এক সময় তিনি 
ঘুরে ঘুরে সবশেষে আসতেন এ গ্রামে, বিশ্রাম নিতেন বটতলায় 
বঙস্সে-_-এখনও আছে সে বটগাছ। কেউ বলতে পারে না কতযুগ 
অতিক্রান্ত হয়েছে এর ওপর দিয়ে । চিংড়াতে মেলাও বসে 
মাণিকপীরের নামে । কদস্বগাছির মত চিংড়ায় দ্ুশো বছরের 
প্রাচীন মেলা যখন বৎসরান্তে ২৯শে পৌষ জনসমাগমে মুখর হয়ে 
ওঠে তখন স্মরণের সরণীতে ভেসে ওঠে মাণিকপীরের নাম--কারণ 
তিনিই তো করেন মৃদ্কিল আসান । 
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৫নাক-9০লবে পাঁচশ রচ্রের চক 


পূজা-পারবণ ও উৎসবাদির ইতিবত্তে ২৪ পরগণার মত 
বাংলাদেশের আর কোথাও এত ব্যাপক সংখ্যায় গাজন বা চড়ক 
অনুচ্ঠিত হয় না। দেগঙ্গাতেও একই ব্যাপার । এখানেও 
উৎসবাদির মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় চড়ক অনুন্ঠিত তো হয়ই 
উপরন্ত সোহাই গ্রামের আঙিনায় ৫০০ বছরের অধিক সময় ধরে 
অন্ন্ঠিত এ উৎসবের অবিচ্ছেদ্য বহমনতা শুধু ২৪ পরগণায় নয়, 
বাংলার লোকোৎসবের ইতিহাসে নতুন কথার জাল বুনেছে । 


দেগঙ্গার অনেক গ্রামেই অনুষ্ঠিত হয় চড়কের মেলা । মনে 
রাখার কথা হলো এর কোনটিই বয়সে নবীন নম্ম, প্রতিটি মেলাই 
অতিশ্রম করেছে দু'শো, তিনশো, চারশো কিবা পাচ'শো বছর । 
কিছু কিছু সূন্র বলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ মেলা প্রবতন করেন। 
ব্যাপারটা তিক নয়। তবে এটাই বোধ হয় সঠিক মহারাজের 
পুস্ভপোষকতায় চড়ক উৎসব প্রসার ও প্রচার লাভ করে। তাই 
আজো তার দান করা সম্পর্তির ওপর অনুষ্ঠিত এ উৎসবকে বলে 
“রাজার দেল | যে সব গ্রামে এ গণ-উৎসব অনুন্ঠিত হম্ম তার 
মধ্যে রয়েছে ভাসলিয়া, কলিযুগা, আজিজনগর, ম্জাপুর, ঝিকরা, 
গোলবাটি, চাকলা, রায়পুর, জামালপুর, কলসুর, সিরাজপুর, 
দক্ষিণ চৌরাশী, উত্তর চৌরাশী, এক্স/জগুর, [বশ্বনাথপূর, দেউলিয়া 
প্রভৃতি । 

বর্ষ শেষের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত পাবণ “টড়ক”* কথার অর্থ 
হলো---*চশ্রাকারে ঘুণন বা পাকখাওয়া |” গাজনের মেলাও বলে 
এ উৎসবকে । শিব-দুগা কেন্দ্রিক গান থেকেই লৌকিক শব্দ 
গাজনের উৎপত্তি । 


এক সময় তো এ উৎসবে প্রকাশ ছিল ভয়াবহ। তার নিম্ঠর 
দিক হলো বাশের ওপর থেকে লৌহ শলাকার ওপর বাপ দিয়ে পড়া। 
এমনও ছিল ভক্তের শির দাড়া ছিদু করে ঘোরানো হতো তাকে। 
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ভয়ঙ্কর এ প্রথাকে আইন করে ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দেয় 
১৮৬০ খ্ুস্টাব্দে। কিন্তু বন্ধ হয়নি সে উৎসব কিংবা তার আচার 
অনুষ্ঠান । 

স্মরণ করতে পারি দেগঙ্গার বিস্তীণ্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সেই 
সব নামগুলো যেগুলি বহন করছে চড়ক হওয়ার কথা । কয়েকটি 
স্থানে মেলা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু চড়ক মেলার স্মৃতিভত স্থান নাম 
আজো চলে আসছে চড়কডাঙ্গা, চড়কতলা, চড়কপোতা, রাজার দেল, 
দেল-পোতা পরিচয়ে । 

রাজার দেল বলে ডাকে দেউলিয়ার চড়ককেও । এখানকার 
চড়ক মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল লোকশিল্প। স্থানীয় 
কৃম্তকারদের মাটিতে তৈরী ঘোড়া, গরু, গরুর গাড়ি, আরোহীসহ 
গাড়ি, মাতৃমৃতি প্রভৃতি লোক-নিদর্শনগুলির আঙ্লে টিপে তৈরী 
প্রস্তুত কৌশলে দেখা যায় আদিম ধারার শিল্প-রীতি। এক সময় 
এগলির কদর ছিল বিরাট । বর্তমানে অবনুপ্ত হতে চলেছে সেই 
এতিহ্যময় লোক-উপকরণ সম্হ। 

কেন বা কোন সূত্রে চড়ক উৎসবের শরু সে প্রশ্নের উত্তর পাই 
পুরাণের পৃষ্ঠায় । 

“ধর্মসংহিতা” বলে-__অনিরুদ্ধ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র । অনিরুদ্ধ 
প্রেম নিবেদন করেন উষ্াকে । উষ্বাও ভালবাসতো অনিরুদ্ধকে । কিন্তু 
উষার পিতা বাণ রাজা এদের ভালবাসাকে ভালবাসতেন না। কারণ 
রাজা বাণ ছিলেন পরম শিব-উপাসক । আর কৃষ্ণ ছিলেন বিষু উপাসক 
বাণের আদৌ ইচ্ছা নয় যে তার কন্যা উযা'র সাথে অনিরুদ্ধের 
বিয়ে হোক । ব্যাপারটা নিয়ে যখন কোনো মীমাংসায় আসা যাচ্ছে 
না তখন হঠাৎ করে একদিন অনিরুদ্ধ উষাকে নিয়ে চলে যান। 
এতে আরো জুদ্ধ হন রাজা বাণ। অনিরুদ্ধকে না পেয়ে তার পিতা 
শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেন বাণ রাজা। যুদ্ধে রাজা 
বাণ পরাজিত হন এবং শ্রীকৃফ্ধের চক্রে তার হাত দুটিও ছিন্ন হয়ে 
যায়! ছিন্ন হাত নিয়ে বাণ নৃত্য শুরু করেন প্রভু শিবের সম্মুখে । 
শিব প্রীত হন। অমরত্বের ঝর দান করেন তজ্ঞ বাণকে। এ 
সুযোগে বাণ আরো একটা বর চেয়ে নেন শিবের কাছ থেকে । যে সব 
ভন্ত তার সম্মুখে আমারই মত নৃত্য করবে তারা যেন দেবাদিবের 
আশীব্বাদ বা কৃপা থেকে বঞ্চিত না হয়। 

ভক্ঞ বাণের এ প্রস্তাবকে হাসি মুখে মেনে নেন শিব। চচন্ত 
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সংভ্রগন্তিতে নীলোৎুদবে ঢাকের ওপর কাঠি পড়ে । ভত্ত্রা বাড়ি 
বাড়ি গিয়ে নৃত্য শুরু করে, ক্ষীণ হয়ে এলেও আজকের গাজনের নৃত্য 
বাণ রাজার নত্যেরই প্রতিফলন । 

সোহাই গ্রামের গাজন উৎসবের বয়সই শুধু প্রাচীন নয়, এখানে 
যে শিব মৃতিটি পূজিত হয় সেটিও প্রাচীন এবং প্রাচীনতার কারণে 
কিছুটা বিতকিতও । মৃতিটি সারা বৎসর ডূবিয়ে রাখা হয় রায় 
পরিবারের পুম্করিণীতে । চড়ক উৎসবের সময় তাকে তলে এনে 
প্রতিষ্ঠা করা হয় বেদী মূলে । অনেকে বলেন মতিটি রাজা 
বল্লাল সেনের শাসন কালের কোনো এক সময়ের ঃ আবার একথাও 
কিছ জনে বলেন যে সেনাপতি মানসিংহ যে প্রন্করিণী এখানে খনন 
করেছিলেন বলে কথিত তার গহ্বর থেকেই সংগ্‌হীত হয় এটি 
এবং মৃতিটি মানসিংহের হিন্দ দেনাগণ পূজা করতো বলে ধারণা । 
বিতর্ক যাই হোক না-শিব মৃতিটির ইতিহাস যে প্রাচীন সে সম্বন্ধে 
কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই । 

একথাও উল্লেখ করতে সন্দেহ জাগে না যে. সুদূর সে দিন 
২৪ পরগণায় প্রচলিত গণ উৎস:বর সঠিক অংশীদার হয়েছিলো 
দেগঙ্গার বিভিন্ন গ্রাম । শুধু তাই নয় পাঁচশো বছরের অধিককাল 
ধরে সোহাহই গ্রামে ধারাবাহিক ভাবে অনুন্ঠিত চড়ক উৎসবের প্রাচীন 
দ.স্টান্ত বাংলার ইতিহাসে বিরল । 
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গুড়া পার্ন ৩ গেলা 


ানঘোল্লা ৪ গিলেবেড়িয়। 

বারাসাত-টাকি রোডের ধারেই দেগঙ্গার কোলেই বসে এ মেলা । 
প্রতি বছর ২৯শে পৌষ শুরু হয়ে, চলে তিন-চারদিন । যাশ্রীরা আগে 
আসতো গরুর গাড়ি করে-_-এখন অবশ্য সে দশা আর দেখা যায় না। 
বর্তমানে তাদের বাহন ভ্যান-রিক্সা ইত্যাদি । আসে মিষ্টি-মিঠাইম়ের 
দোকান £ মনোরঞ্জনের জন্য আসে নাগরদোলা, ম্যাজিকের দল । 
বছরের নিদিষ্ট দিন ছাড়া প্রতি মঙ্গলবারে তত্ত সমাগমও দেখার 
মত । 

যার স্মরণে এ মেলা তিনি ছিলেন একজন শত্তিশালী পীর। 
নাম তার বাবুর আলি মোল্লা-_-সংক্ষেপে বলে বাবন মোল্লা । ভাঙড় 
হানার বাজার আটি গ্রামে তার জল্ম। 

শাক তৈরি হতো এক সময়- তাই শাকসহর বলে-_-আবার 
শাকশাও বলেন অনেকেই . সেই শীকশায় আছে বাবন মোল্লার 
সমাধি । সেখানে তার ফ্মরণে বিরাট মেলা অনুন্ভিত হয়। 
অনুমানের হিসাব বলে গিলেবেড়ের মেলা শুরু হয় ১৩৩০ সাল 
নাগাদ । এখানে পীর সমরণে রয়েছে নজরগাহ । ভন্তুগণ মানত 
করেন নানা অসুখ-বিসুখের হাত থেকে মুন্তি পাওস্সার আশায় £ তারা 
ধূপ, বাতি, বাতাসাও রেখে দেন নজরগাহে। 

বামন মোল্লার মন্ত্রপৃত তেলের রয়েছে আশ্চর্য ক্ষমতা । মন্ত্রপৃত 
তেল ব্যবহার করলে লোকে নিরাময় লাভ করে দুরারোগ্য রোগ থেকে 
বিশেষ করে ঘা, পাচড়া বা চরম রোগ থেকে, ভালো হয়ে ওঠে 
শ্রদ্ধাশীল নর-নারী । 

বাবন মোল্লা তেল মন্ত্রপূত করার মন্ত্রশনত্তি লাভ করেন আর এক 
পীর মাণিকপীরের কাছ থেকে । মাণিকপীরের ক্ষমতার কথা উল্লেখ 
করেছি “মাণিকের নামে কভু হেলা করো না' তে। মাণিকপুরেও 
বসে বাবন মোল্লার স্মরণে মেলা--এদিকে জমাট শীত আর জোরালো 


ভিড়ে জমে ওঠে গিলেবেড়ের বাবন মোল্লার মেলাও । 
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বাসন্তী পুজ। ৪ 

চন্দননগরের জগদ্ধান্রী পুজার জীকজমক কিংবা কৃঞ্ণনগরের 
রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মেলার কথায় আনন্দ এনে দেয়। 
বসন্তকালে বাসন্তী পুজা ও তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাকে কেন্দ্র করে 
গ্রাম দেবালয় যাত্রী সমাগমে পরিপূণ হয়ে ওঠে, বয়ে যায় আনন্দের 
বন্যা । বাংলা বছরের শেষ কিংবা নতুন বছরের প্রারস্তেই অনুষ্ঠিত 
হয় এ উৎসব । যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, জলসা, নাগরদোলা 
ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতো আছেই; আরো আছে ঘর-সংসারের 
প্রয়োজনে রকমারি দব্য, মাটির পৃতুল আর মনোহারীর রকমারি 
পসরা । 

মেলা শুরু হয় বেলা ওটে থেকে চলে রাতভোর। বৈদ্যুতিক 
আলোর রোশনাইয়ে ভরে যায় সারা গ্রাম । সামাজিক পটভূমিকায় 
আপামর মানুষজনের সর্বজনীন বিনোদনের কথা বাদ দিলেও 
গ্রামীণ সংস্কৃতি ও কাছের এবং দ.র-দ্‌রান্তরের নানা গ্রাম থেকে 
কুটির শিল্পকলার উপস্হিতি*র পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর চব্বিশ পরগণার 
জনজীবনে দেবালয্প তথা বেড়াচাপার এ উৎসবের গুরুত্ব অসীম । 


ভাটাগাজী ঃ 


একদা'র এক জমিদার তার পিতা নসীম মন্সির নামে এ গায়ের 
নামকরণ করেন নসিমপুর, নসিমপুরে পদ্মার তীরে রয়েছে ভাটা- 
গাজীর থান |: প্রতি বছরই মেলা বসে এখানে তবে তিথি নক্ষত্র দেখে 
হয় বলে কোনো সময় সে মেলা অনুষ্ঠিত হয় ৭ই ফাল্গুন কখনও বা 
২১শে ফাল্গুন । 

ভাটাগজী কাল্পনিক কোনো পীর বলে ধারণ। ॥। পদ্মার জোগ্নাব 
ভাটার সাথে এ নামের সম্পর থাকতে পারে । মনোবাস্থা পূরণ হন 
ভন্তগণ দুধ কলা দেয় থানেঃ মানত করে মোরগেরও । খুবই কম 
দেখা যায় রোজাল রুক্ষ । রোজাল ও গাভীর গাছের শীতন ছায়ায় 
রয়েছে ভাটাগাজীর থান । 


ন্নপ্রঘাত্র। ৪ 

হগলির মাহেশের মত প্রাচীন ও বিশাল না হলেও দেবালয় বা 
দেউলিয়ার ( বেড়া্চীপা ) জগন্নাথদেবের রথযান্রার কথা ছড়িয়ে 
আছে বাংলার সবন্র। দেগঙ্গার আর এক গ্রাম কলসুরেও বসে 
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রথের মেলা । এক সময় দেউলিয়া'র কাষ্চ নিমিত রথের ভাক্কর্ 
ছিল অপূর্ব । বততমানে অবশ্য সেই শিল্পকার্থ সম্পন্ন রথ আর 
নেই পরিবতে স্হান নিয়েছে অপর একটি ছোট আকারের রথ। 


মেলা'র অবয়ব আগের মতই আছে, আর আছে কির শিলপজাত 
দুব্য ও নানা ধরনের গাছ”গাছালির চারার সমাবেশ । যতদ.র 
জানা যায় দেউলিয়া'র রখযান্রা শুরু হয় ১২৪৪ সালে । আবার 
“পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পাবণ ও মেলা গ্রন্থ” এবং গ্রামস্হ প্রবীণদের কাছ 
থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানতে পারি -দ্‌শো বছরের বেশি হবে এর 
বয়স । বথযাল্রা ও গ্ুণযান্ত্রার পরদিন এখানে মহিলাদের জন্য 
মেলা বসে, সাধারণতঃ অন্যজ্র খুব একটা দেখা যায় না এ ব্যবস্হা । 
তবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এ মেলা রথযান্ত্রার মত প্রাচীন নয়, 
আজকের হিসেবে বছর পনেরো হবে এর বয়স। 


বারো মাসে তেরো পাবণ বাংলার আনন্দ যজের ভুষণ। 
পৌরাণিক ও লোকায়ত দেব-দেবীর মধ্যে অন্ন্ত্র পুজার মত 
দেগঙ্গাতেও অনুষ্ঠিত হয় দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষী, গণেশ, জগদ্ধান্তরী, 
শীতলা, ওলাইচত্তী, মনসা, রুক্ষ প্রভৃতির পূজা । পৌষ উৎসব 
প্রভৃতির মত বিডিন লোক-উৎসবের প্রচলনও এখানে আছে । 


এয়াজপুর, দেউলিয়া, ভাসনিয়া, হাসিয়া, গাংধূনাট, সাতহাতিয়া, 
গোসাইপুর, গাঙ্গলিয়া, সোহাই প্রভৃতি এখানকার গ্রামে পীর 
গোর।চীদের নামে নজরগাহ' আছে । এসব স্থানের মধ্যে কোথাও মেলা 
বসে, কোথাও বসে না। তাদের উদ্দেশে নিমিত “থানে' বা 'নজরগাহে, 
যেমন মানত করা হয়, শিরনিও দেওয়া হয়। 

দেঙ্গগার সংস্কৃতিগত পরিচয়ে ফুটে ওঠে ২৪ পরগণারই ছবি 
এবং সেটাই স্বাভাবিক । সমগ্র ২৪ পরগণায় ছোট বড় মেলার সংখ্যা 
৫০০গর বেশি-_-তবে অবশ্যই হাট বাদ দিয়ে । 


গ্রামীণ জীবনে অর্থনৈতিক কারণে হাটের মূল্য অসীম। 
দেগঙ্গাতে হাটে'র সংখ্যা ২৩টি । তার মধ্যে বিশেষ করে দেগঙ্গার 
হাটের ফলমূল ও সবজিবাজারের খ্যাতি কোলকাতা, হাওড়া, হগলির 
সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর উত্তর বাংলার জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি পর্যন্ত 
অনেক আগেই পৌঁছে গেছে । 

এয়াজপুর সহ এখানকার কয়েকটি গ্রামে শুধুমানতর মহরম উপলক্ষে 
মেলা অনুষ্ঠিত হয় না--সেগুলির বয়সও বেশ প্রাচীন। তাই 
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শতাধিক বৎসরের অধিক মেলার তালিকা প্রস্তুত হলে অবশ্যই 
দেগঙ্গার স্থান থাকবে সম্মানযোগ্য পথায়ে । 

মনসাকে কেন্দ্র করে যে রূপময় কাহিনী এখানে বর্তমান-- তা 
প্রকাশ করেছি “সতী বেহুলা ভাসাইল ভেলা'তে। মৃতি নিমাণ করে 
পূজার পাশাপাশি মনসা গাছের নিচে ঘট বসিয়ে পুজার প্রচলিত 
সংখ্যাই অধিক । লোকাচার অনুযায়ী সেদিন গ্রামবাসী পালন 
করেন “অরন্ধন” ॥ 

সবচেয়ে মজার কথা,” দেগঙ্গা এক সময় সুন্দরবনের 
অন্তভুন্ত খেকেও এখানে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের কোনো মৃতি 
মির্মাণ করে পুজা হয় না; হয় বনদেবী বা বনবিবির পূজা । 

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেলার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে 
রয়েছে লৌকিক ধমবোধ ॥। লোকাচারের নায় লৌকিক ধমের 
ক্ষেত্রটিও যেমন বিশাল তেমনি বৈচিন্র্যময় । এক কথায় লোক- 
জীবনের চিন্রই প্রতিফলিত হয় লোকধর্মে যদিও বর্তমানে সে দৃশ্য 
অনুপস্হিত মেলা প্রাঙ্গণে সমবেত জনসমদ্রের আরশিতে । 
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বাংলার” পুশ ০ম কলসুর 


দাঁড়িয়ে আছি গৌড়বঙ্গ রাস্তার ওপর । বাংসার বিলপ্ত রাজধানী 
গৌড়ের সাথে এ সড়কের নাম যুস্ত হয়ে দক্ষিণ বঙ্গেরই গৌরব রূদ্ধি 
পেয়েছে । কয়েক মিনিট আগিয়ে গেলেই নারকেলবেড়িয়া-ওয়াবী 
আন্দোলনের নায়ক বিদ্রোহী তিতুমিরের গএ্তিহাসিক বাশের কেল্লা । 
মসলন্দপুর পার হয়ে যমুনার তারে ১২২৯ সালে তৈরি গোবরডাঙ্গার 
জমিদারদের প্প্রসন্নভবন? । বিশাল এ প্রাসাদের সাথে শুধুমান্র 
বৈভব প্রতিপত্তি বা হাতির কাহিনী নয়, জড়িয়ে রয়েছে বঙ্গ 
সংস্কৃতির অনেক কথা । 

এই সেই পথ যার ওপর দিয়ে রাজপুতনার পাহাড় ঘেরা অন্বরের 
রাজা মানসিংহের নেতৃত্বে মদগবী মোগল সেনা এগিয়ে গিয়েছিল 
যশোহর রাজা প্রতাপাদিতাকে পরাস্ত করতে । পার হয়েছিলো 
কলসরের পদ্মা । ইতিহাস-পৃষ্ঠায় লেখা সে কথা এখনও মুছে 
যায়নি । গভীর নিশীথে কান পাতলে আজ আর শুনতে পাওয়া যায় 
না তাদের পদভেরী কিংবা অশ্বেরখুরধ্বনি। তবে ইতিহাসের 
ঘটনাগুলো ভাবতে মন্দ লাগছিলো না। 


প্রবেশ করলাম প্রাম কলসুরে । বাংলার একদা সম্থদ্ধ অনেক 
গ্রাম আজ ধুঁকছে, নিস্তব্ধ কিম্বা পরিতাত্ত প্রায় । কিন্ত না, নিস্তব্ধতা 
আসেনি এ গায়ের জীবনে । 


উন্নয়ন প্রচেম্টার সাফল্যে রয়েছে গ্রামের সমবেত মানুষের 
সহযোগিতার প্রয়াস, প্রয়াস রয়েছে উদ্যোগী পুরুষ প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ 
মণ্ডলের । রয়েছে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্মুখে তার নম্নন 
নন্দন পৃষ্পোদ্যান, বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার, শিশুদের পঠন- 
পাঠনের ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বাস্হ্যকেন্দ্র,  দেব-মন্দির 
ইত্যাদি । চতুষ্পাঠী, টোল ছিল এক সময়, এখন অবশ্য বন্ধ । 


গৌড়বঙ্গ রাস্তা থেকে নেমে অতিক্রম করতে হবে পদ্মার ওপর 
থাকা সেতু । প্রবাহিতা পদ্মার তীরেই গড়ে উঠেছিলো জনপদ 
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কলসুর। পদ্মা আজ আ্রোতহীনা, মৃতপ্রায় । শুধুমাত্র বর্ষায় সে 


সামান্য সময়ের জন্য ফিরে পাম জীবন। তার তারে গড়ে ওঠা 
নীল্কুঠিগুলিও একে একে মিশে গেছে মাটির সাথে । 


সামান্য উত্তরে শ্যামসুন্দর জীউয়ের মন্দির । রাধাকুষ্ণের যুগল 
মৃতি। জাগতিক অশান্তির মধ্যেও শান্ত ও নিবিকার। অধশত 
বৎসর পূর্বে নব রূপায়ণে রুপায়িত মন্দিরের গঠনশৈলী সাদা- 
মাঠা। নাট মন্দিরটি বেশ ঝড় আকারের ও ছিমছাম । দেবভুমি 
ভারতবর্ষের তীরে তীথে গিয়ে ফারা দেবলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন-_ 
কিবা যারা করতে পারেননি সবাই আসতে পারেন এখানে । 
রন্দাবনের মত প্রেমময় বংশীধারী একইরূপে বিরাজ করছেন 
কলসুরের মাটিতে । 

এখানকার মুতি প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে রয়েছে গল্প করার মত এক 
অপূব মনোরম কাহিনী । কলসুরের মানুষ ঈশান চন্দু মণ্ডল । 
দীর্ঘ চৌদ্দ বছর নিরুদ্দেশ । কোন খোজ নেই। সবশেষে সিদ্ধান্ত 
হলো ঈশান চন্দ মৃত। সে কারণে হিন্দু শাস্ত্রীয় মতে সেদিন বাড়িতে 
চলছে পারলৌকিক ক্রিয়াদি। আত্মীয় পরিজনের উপস্থিতিতে বাড়ি 
সেদিন মৌনমুখর । হঠাৎ শমশ্রু, গুশ্ফধারী এক সাধকের আবিভাব । 
মাথায় তার ব্রজ নন্দনের মুতি । জিজাসায় জানতে পারা গেল 
আসছেন বুন্দাবন থেকে । ভিক্ষা চাইছেন । কেউ চিনতে পারলো 
না তাকে । অনেকে সামান্য বিরস্তও হলো । কিন্তু তিনি নড়লেন 
না বিন্দুমান্র। চিনতে অসুবিধা হয়নি একজনের । তিনি মা। 
বাড়ীতে বিষাদময় পরিবেশ ভেঙে গিয়ে উঠলো আনন্দের জোয়ার । 
সেটি ছিলো ১১৭৬ সাল। অথাৎ আজ থেকে ২১৯ বছর 
আগেকার কথা । ব্ুজধাম থেকে মাথায় করে আনা ব্রজনন্দনকে স্থাপন 
করা হলো কলসুরের পাশখালিতে । ভক্তজনের যাতায়াতের সুবিধার 
জন্য পরবতী সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থানান্তরিত হন গোসাই ঘরে 
আবার সেখান থেকে বতমান স্থানে । গ্রামের উৎসাহী ব্ন্তির কাছে 
বক্ষিত কুলতালিকায় একথাও দেখেছি শ্যামসুন্দর আরো অনেক 
পূব থেকেই পুজিত হচ্ছেন কলসুরের মাটিতে । প্রথমে একা পুজা 
পেতেন তিনি । বৈষ্ণবজনের আন্তরিকতায় পরে ব্রজনন্দনের পাশে 
বসানো হয় ব্রজবালাকে ॥ প্রাচীন মৃতিটি কয়েক বছর জাগে চুরি 
হয়ে গেছে, সে স্থানেই নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন শ্যামসুন্দর । 

প্রসঙ্গ ব্রুমে এসে পড়ে দয়ারাম মগ্ুলের নাম। আঞ্চলিক 
ইতিহাসের এক ক্মরণযোগ্য ব্যক্ি । তারই উদ্যোগে নিমিত 
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রাসমঞ্চটি শতবর্ষ পার করেও বেচে রয়েছে উজ্জ্বলতা নিয়ে । মঞ্চটি 
প্রথমে! ছিল খড়ের ছাউনি যুক্ত এবং সেটি তৈরির বৎসর ১১৫৯ সাল । 
পরে চোখে পড়ার মত পাকা ইমারত হয় ১১৯৫ সালে অর্থাৎ 
আজকের হিসাবে দুশো বছর হলো রাসমঞ্চটির | 


কাতিকের শিশির ভেজা দিনগুলোতে শুরু হয় রাস উৎসব । 
সেই কোন সুপ্রাচীন কালে কাতিকী পূণিমা তিথিতে কু, রাধা ও 
গোপিনীদের অপাথিব লীলাকে কেন্দ, করে সৃষ্ট হয় রাসোৎসব। 
তাকে অনুসরণ করে বাংলার নবদ্বীপ, মায়াপুর, খড়দহ, এদের 
পাশাপাশি কলসুরও পরম শ্রদ্ধার সাথে পালন করে চলেছে উৎসবকে । 
সহায়ীভাবে নিমিত বৃন্দাবন ঘরে প্রদশিত কৃষ্ণ, রাধা, গোপিনীদের 
মূন্ময় শিল্পে রূপায়িত লীলাক্রীড়ার অপরূপ রূপ দৃচোখ ভরে 
দেখার মত । বয়সে নবীন হয়েও অনেক উৎসব কুলীন প্রচারগুণে, 
কিন্ত প্রাচীন হয়েও প্রচার না পেয়ে কলসুরের বৈষ্ণবীয় এঁতিহ্য রয়ে 
গেছে সকলের অজ্ঞাতে । 


নানা পসরা নিয়ে দোকানীরা আসে । স্হানীয় জনের অংশ 
গ্রহণের সাথে আমোদ-প্রমাদের জন্য কোলকাতা থেকেও আসে 
যাত্রা দল । এক খবর, পুরাতন খাতা-পত্তর খেটে দেখা গেল 
১৩৫৯ সালে কোলকাতার সবিখ্যাত নট্ট কোম্পানি যান্রাভিনয় 
করতে আসে কলসুরের রাসোৎ্সবে, তখন তাদের দক্ষিণা ছিল 
সাতশো টাকা । সেই নন্ট কোম্পানির ১৩৯৩ সালের “রেট, 
পঞ্চাশ হাজার টাকা । শুধু কলসুর নয় আশ পাশের বহ গ্রামের 
মানুষের কাছে রাস উৎসব সবচেয়ে আকর্ষণায় উৎসব। 
খান্রী সমাগমে উপছে পড়ে উৎসব প্রাঙ্গণ। কয়েকদিনের জন্য 
কলসুর উচ্ছল হয়ে ওতে! অবশ্য গ্রাম বলতে যে রুপটি চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে তার খোজ পাওয়া কঠিন। পুরাতন ইমারতের 
পাশাপাশি আধুনিক কায়দায় তৈরি হয়েছে বাড়িঘর । 


বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়ে রয়েছে এক টুকরো মধুর কথা । 
দর-দ.রান্তর থেকে এমনকি যশোহর-খুলনা থেকে এসেছিলেন 
ভক্তরন্দ। এক মাস ধরে চলা উৎসব ক্ষেত্র পরিণত হয় তীর্থে। 
বিনা ভোজনে সেদিন কলসুরের মাটি থেকে কাউকে ফিরে যেতে 
দেওয়া হয়নি । আপ্যায়ন করেছিলেন সকলে মিলেমিশে, দয়ারাম 
মণ্ডল দিয়েছিলেন নেতৃত্ব । নরর্ুপে নারায়ণ চিন্তা করে এক 
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মাস ব্যাপী তার অকল্পনীয় অতিথি সেবা কল্পনা শোনালেও 
বাস্তবে সত্য --বলেছিলেন গ্রামের প্রো প্রয়াত নগেন্দ্র নাথ মণ্ডল । 
নিত্য উপাসিত ভগবান রাধাকুষ্ণ মন্দির চত্বরে সেদিনের সব কথাই 
বাধা রয়েছে । পুরানো দিনের লেখাতে দেখতে পাই 
“পদ্মা যমুনা সহাস সলিলা 
গ্রাম কলসুর 
যগল মৃরতি তাহে অপরুপ ভাতি 
নয়ন মধুর |” 
ফিরে তাকাই অন্য দিকে । বারে। মাসে তেরো পাবণের মতো 
রথযান্রা, শ্যামা পূজা, দক্ষিণ পাড়ায় মায়ের পূজা, লৌকিক 
দেবী ওলাই চণ্তীর পূজা ও মেলা কত বছরের প্রাচীন তার হিসাব 
মেলানো কঠিন। কিছুটা বিবর্ণ হ'লেও কলসুরের জন-জীবনে 
এগুলি প্রাণ শক্তির কাজ করছে । 
কলস্রের কাছে মগরায় খালটিতে পাওয়া গেছে কিছু প্রাচীন 
গৌরব চিহ্ন । ভারত সরকারের ভুতত্ববিভাগের কমারন্দ কাজ 
করার কালে পেয়েছেন নানা ধরণের পান্্র ও ধাতব বন্ত। নিদরশশনগুলি 
পাল-সেন সময়কালেরও হতে পারে । পদ্মার সাথে যোগ ছিল 
এ স্হানের। মান্র কয়েক বছর আগেও এখানকার আ্োত দেখার 
মত হলেও আজ শুম্ক। 
আমরা ফিরে তাকাই কলস্রের আর এক প্রাচীন 
উত্সবের দিকে । যার গৌরব ধারা আজও প্রবহমান। সে 
উৎসব প্রথম স্চিত হয়েছিল রলাজসাহী জেলার তাহেরপরের 
রাজা কংসনারায়ণের উদ্যোগে, ব্যয় হয়েছিল ৯ লক্ষ টাকা । 
দুর্গোৎসবের জাক জমকে মুগ্ধ হয়ে সম্মট শাহজাহান আখিক সাহায্য 
দেন বাংলার ব্রাঙ্মণদের, যাতে আরো বহু স্হানে এ উৎসব অনম্ঠিত 
হতে পারে । মুসলমান সম্সাট হিন্দ,র উৎসবে সাহায্য ভাবতে গিয়ে 
আঘ্বাদ পাই এক মধুর স্বাদের । কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় হিন্দু বিদ্বেষী 
বলে ইতিহাস খ্যাত ওরঙ্গজজেবের বাধাদানের ফলে । বড়িষার 
সার্বণ চৌধুরীদের পুজা ১০১৭ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত হলেও দুর্গোৎসবের 
ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে মহারাজ কুফণচন্দ্রের আমল থেকে । 
কুষ্ণচন্দু, সিংহাসনে বসেন ১৭২৮ শ্বীস্টাব্দে, তারই আগ্রহে দুর্গা পূজা 
রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে জন মাঝে জনপ্রিয় হয় । বয়সের হিসাবে 
কলস্রের পুজা প্রায় কৃষ্চনগনের সমসামমিক | 
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দ্‌.শো পঞ্চাশ বছর ধরে কলসুরের পূজা প্রাঙ্গণ মুখরিত । অনেক 
বনেদী বংশের মত এখানকার মগ্ডলেরা সব্ব প্রথম শুর করেন এ 
উৎসব । কালের চাহিদা রূপ নিয়েছে সর্বজনীনতায় । অপ্রাসঙ্গিক 
হ'লেও একটা কথা না বলে পারছিনা । মণ্ডল বাবরা যখন 
তিন শরিকে বিভক্ত হন প্রত্যেক ভাগে একশো তেষাটট গোলা করে ধান 
ভাগে পড়েছিলো । আজকের দিনে সে পরিমাণের কথা ভাবতে 
গেলে ভাবনাও ঠাই পাবে না। আধুনিক কায়দায় কোন প্যান্ডেল 
তলে নন্স, দেবী অধিল্ঠিতা হন সেই সনাতন দা মন্ডপে । 

১১৯৫ সালের কথা । দয়ারাম মন্ডলের উদ্যোগে নিমিত 
হয় এ দ্‌গা মন্ডপ বা গৌসাই ঘর। এখনও সুন্দরভাবে বেঁচে 
রয়েছে । মাঝে মধ্যে সংস্কার হয়েছে । অনেক গ্রামের প্রাচীন 
মন্ডপের ইট্গুলো দাত বার করে হাসছে কিম্বা লতা গুল্ম 
আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে চরম ওদাসীন্যতারই প্রতীক হয়ে উঠেছে 
সেগুলি ; কিন্ত অপরূপ না হলেও দূুশো বছরের বয়সের কলসর 
মন্ডপটির নির্ম।ণ প্রম্নাসে পুবস.রীদের আন্তরিকতায় মগ্ধ হতে হয় । 

বাংলার বহু প্রাচীন দুর্গোৎসব ভাগের মা গঙ্গা না পাওয়ার ফলে 
দায়সারা পায়ে পৌচেছে। কথা কটি অন্তত কলসরের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নয় । আজও ধরমীয় নিয়ম নিষ্ঠার মধ্যে শুরু হয় উৎসব, 
শেষ হয় সীমন্তিনীদের উলুধ্বনির মধ্যে । পদ্মায় সে রূপ 
আর নেই। তবুও এখনও পড়*ত সর্ষের আলোয় তার বুকে দেবী 
বিসজন হয়। আগে বিসজন দিনে শত ক্রাক্মণকে ভুরিভোজে 
আমন্ত্রণ করা হোত। এখন আর হয় না। বৈভব-বিস্ত কমে এসেছে 
কিন্তু আন্তরিকতায় ঘাটতি পড়েনি । 

সময়ের বিচারে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। হারায়নি নিভ্ষা, 
ধারাবাহিকতা, বাংলার প্রাচীন দগগোৎসবগুলির সাথে কলসর 
আড়াইশো বছর ধরে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছে, এটা বাংলা ও 
বাঙালির সংক্কৃতি জীবনে কম গোরবের নগ্ন । 
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পর্ডিতপোদী পাকতি-কার 


কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিদ্রায় শায়িত 
রয়েছেন কবি শাহাদাৎ হোসেন। না, রোগ শয্যায় প্রিয় নামে 
কবিকে ডাকবার জন্য তাঁর শিয়রের কাছে কেউ ছিলেন না। 
হয়তো সত্যদ্রষ্টা কবি এ সত্য আগেই বুঝতে পেরেছিলেন 
তাই এই অভিমান আগেই বাজিয়ে রেখেছিলেন তাঁর কবিতায়-_- 
আমাকে ডেকো না কেহ, চেয়ো নাকো আর 
এ আমি সে আমি নহি ছন্দ মালাকার 
দীপ জ্যোতি নিভে গ্রেছে সঙ্গীত নীরব 
সাঙ্গ হয়ে গেছে মোর জীবন উৎসব | 


গভীর লজ্জার হলেও একথা নির্মম সত্য-_হাসপাতালে 
তার মরদেহ যখন ডোমের হাতে চলে যাওয়ার উপন্রম হয়েছে 
তখন কতিপয় সাহিত্যক ছুটে যান সেখানে । তাদের প্রচেষ্টায় 
গোবরা গোরস্তানে ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী দাফন ল্রিঃয়া 
সম্পন্ন হলো কবি শাহাদাৎ হোসেনের । জানাজা নামাজের শরীক 
হলেন কাজী আব্দুল ওদুদ জনাব আয়নুল হক খা, জনাব মইনুদ্দিন 
হোসায়েন, জনাব আফজানুূল হক, ডাঃ আবুল আহসান, জনাব 
তায্লেবুল, জনাব খায়রুল আনস খা, জনাব আবদুর রহমান প্রমূখ 
সাহিত্যরসিক এবং গুণীজন । 

সু সত সং 


কোথা সে বঙ্গ ধান্রী-ধরণী প্রতিমা রুপশ্রীর 

ধূ-ধৃ-ধু-ধু মাঠ তেপান্তরের ফেটে আছে চৌচির 
খা সং ঞ 

পল্লীর বুকে শমশান জেগেছে কবরের পিরামিড 

সোনার বাংলা ভ্মের ভিতে শব সাধনার পীঠ। 


স সং ঞ 


১৩৫০ সাল। দূৃভিক্ষের করাল ছায়া গ্রাস করে ফেলেছে 
সোনার বাংলাকে । সেই দুভিক্ষগ্রন্থ বাংলার প্রতিফলন 
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পড়লো কবির এসুধীবরণ” কবিতায় । কোলকাতার ইসলামীয় 
কলেজে অনুজ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ৭ম 
অধিবেশনের কবি পড়ে শোনালেন কবিতাটি । মগ্ধ হলেন সমবেত 
সাহিত্য পিপাসু শ্রোতৃমণ্ডলী। অবশ্য কবি হিসাবে শাহাদাতের 
জয়যান্্রার সূচনা হয়েছে আগেই । ১৯১৫ সালে প্রখ্যাত কবি 
ভুজঙগধর রায়চৌধুরীর উদ্যোগে বসিরহাটে অনুল্ঠিত হয় বাণী 
সম্টিমলনীর সাহিত্য সম্মেলন । সেখানে পঠিত কবিতা শুনে মুগ্ধ 
হন সকলে । কবিকে পুরস্কৃত করা হয় সে সভাতে। কবিতাটি 
প্রকাশিত হয় সম্পিলনীর বিবরণী পন্ত্রে। “এই হলো শাহাদাৎ 
হোসেনের প্রথম প্রকাশিত রচনা 1” শুধু তাই নয় “তার কবিতার 
ভাষা, ভাব, ছন্দ, রূপক, অলঙ্কারও তিনি পান” ভুজঙ্গ বাবুর সঙ্গে 
নিবিড় সংশ্রব থেকে । 

১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসে কবি জন্মগ্রহণ করেন দেগঙ্গারই 
পণ্ডিতপোলে গ্রামে । শিশুকালে বাড়িরই পাঠশালাতে শুরু হয় তার 
শিক্ষা । কিন্তু গ্ুরমশাইয়ের কড়া শাসন তার মনকে করে তোলে 
বিদ্ববোহ। তিনি বন্ধ করে দেন পাঠশালায় যাওয়া । পিতা জনাব 
বাহারউদ্দিন পুন্তরকে পরে ভতি করে দেন হাড়োয়ার জ্নিয়ার হাই 
স্কলে। এখানে অল্প কয়েক মাস পড়াশুনার পর কয়েকটি স্কুল 
পরিবর্তন করে সবশেষে ভতি হন হুগলী কলেজিয়েট স্কলে। সেখানে 
তিনি অস্টম শ্রেণী পযন্ত অধ্যয়ন করেন। 

ছোট বেলা থেকেই তার আবৃত্তি করার দক্ষতা ছিলো অসীম। 
কবি মাইকেল মধুস.দনের কাব্য তার সব-সময়ের সাথী । শাহাদাৎ 
আরুতি করা শুরু করলে সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো তার 
মুখের দিকে । এ সময় অনেকেই তাকে ডাকতো “কবি-পশ্ডিত” 
নামে । তার অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার জন্য কবিকে কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বোডের ম্যাটি কুলেশন পরীক্ষায় বাংলা-ভাষার 
পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার কবিতার সংকলন 
“রুপছন্দা” এবং নাটক *“মসনদের মোহ” পাঠ্য তালিকার অন্তভু্ত 
করেন। 

কবির সাথে পরিচয় ঘটেছিলো বিশ্বকবির ও কথাশিল্লীর । 
“মাসিক সওগাত" পন্ত্রিকার সাথে তিনি তখন জড়িয়ে। লেখা 
সংগ্রহের সন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে 
এসেছিলেন ভাবুক কবি । ১৩২৫ সালের যথাক্রমে পোষ 'ও ফাল্গুন 
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মাসের “সওগাতে*র পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাক্রের 
'পহের সাহী” গান ও ফাল্গুন সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের “কুড়ানো গলপ |” 


শাহাদাৎ শুধু সাহিত্যিক হিসাবে নয়, তার আরও পরিচয় 
ঘটেছিল অভিনেতা রূপে । এক সময় তার অভিনয়ে মুগ্ধ হন 
নাট্যাচার্য শিশির কমার ভাদুড়ীও। তিনি কবিকে নিয়ে যান তার 
সাথে অভিনয় করার উদ্দেশ্যে । 

তার দেশ প্রেমের নজীরও উলেখ করার মত । সারা দেশ তখন 
ইংরাজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। চারদিকে অনুন্ঠিত 
হচ্ছে সভা সম্মিতি। ১৯৩১ সাল। কোলকাতার মাঁজাপুর পার্কের 
একটি সভাতে কবি ইংরাজদের বিরুদ্ধে দিলেন ত্বালাময়ী বত্তৃতা। 
তাকে গ্রেফতার করলো ইংরাজ সরকার । তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে 
দন্ডিত হলেন কবি । 

ভাষাচার্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদলাহ'র জন্মভূমি পেয়ারা গ্রাম 
থেকে কবির বাড়ী ৩০ মিনিটের মত পথ । ভাষাচার্য কবিকে 
নিয়ে যান বঙ্গীয় মসলমান সমিতির গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের পদ 
দিয়ে । কবি নিজেকে কোথাও বেশী দিন আবদ্ধ রাখতে পারেননি । 


সবচেয়ে দ্‌ঃখের কবি জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে “পন্ডিত 
পোল? গ্রামেই । কিন্তু পারিনি তার পুণাগ জীবনী গ্রন্থ রচনা করতে । 
এক সময়ের পুব-পাকিস্তান ঢাকা থেকে ১৯৬৫'র মে মাসে প্রকাশিত 
দেওয়ান আব্দুল হামিদ রচিত “শাহাদাৎ হোসেন” পুস্তকটিই সাহায্য 
করেছে বর্তমান রচনায়। 

“কবি শাহাদাৎ হোসেন রচিত সাহিত্য তালিকায় রয়েছে-- 

কাব্য--কল্প কথা, ম্বদঙ্গ, চিন্তরপট, ব্লাপছন্দা । 

নাটক--সরফরাজ খা, আনারকলি, মসনদের মোহ । 

উপন্যাস-- মরুর কুসুম, পারের পথে, হিরণ রেখা, সতী মহিযা, 
কাটাফুল, যুগের আলো, রিস্তা, সোনার কাকন, খেয্মাতরী, স্বামীর 
ভুল, ঘরের লক্ষ্মী । 

গজপ--রুপায়ণ । 

শুনেছি, একসময় জনপ্রিয়তার সবোৌচ্চ শিখরে ওঠা বিখ্যাত হিন্দী 


ছায়াচিন্ত্র 'আনারকলির মুল বিষয় গৃহীত হয়েছিল কবির রচিত নাক 
“আনারকলি, থেকে । 
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ছোটদের বই--মোহন ভোগ, ছেলেদের গল্প, বালিকাজীবন, 
গুলবদন, জাহানারা, স.রুচী পাঠ প্রভৃতি । 

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কবি নিজ গ্রাম পন্ডিত পোল ছেড়ে 
চলে যান পাকিস্তানের ঢাকাতে । চাকরী পান ঢাকা বেতার কেন্দ্রে । 
বেতারের বাংলা অনুষ্ঠান পত্রিকা “এলান'-এর সম্পাদক নিষুস্ত হন। 
৪ঠা মে ৫১ থেকে ২৬শে মে, ১৯৫৪২ পধ্যন্ত তিনি ছিলেন 
এ পদে। শুধু তাই নম্ন, ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ছোটদের আসরের 
পরিচালকও ছিলেন কবি । ছোটদের মনোরঞ্জন করার দায়িত্ব 
তার ছিল ১৯৪৮র ২৬শে মেথেকে ১৯৫৩*র ৩১শে মাচ পর্যন্ত। 

এর পর বেতার কেন্দ্র থেকে কবির চাকরী চলে যায়। পাকিস্তান 
সরকার কবিকে বরখাস্ত করেন । কবির জীবনে নেমে আসে চরম 
দ$সময় । দারিদ্রের চরম পীড়ন সহ্য করতে না পেরে কবি চলে 
আসেন আপন জন্মভূমি পন্ডতপোলে । কবি ছিলেন পাণাসন্ত। 
হয়তো পুত্র-কন্যা হীন কবি ব্যাথার উত্তাপকে ভুলতে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন সরাবের বিস্ম্বৃতিতে 


ব্যাথার দারু শরাব পিও, ইহাই জীবন চিরন্তন 
নং ০ মাঃ 


য"” দিন বাচ শরাব পিও, সত্যিকারের এই জীবন 
( রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়ামঃ নজরুল ইসলাম অনুদিত ) 


দিনের পর দিন কবির শরীর অবনতির দিকে যেতে থাকে । 
কবিকে কাহিল করে ফেলে হাপানী রোগ। কবি ভতি হন 
কোলকাতার মেডিকেল কলেজ ধ্রাসপাতালে । সেখানেই কবি 
১৯৫৩-র ৩০শে ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 


কবির ম্বৃত্যুতে বাংলাদেশে ঢাকা মিউজিয়মের অধিকতা ডঃ এনামুল 
হক বলেছেন “বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিকদের ভাগ্যে বরাবর যাহা 
ঘটিয়াছে শাহাদাৎ হোসেনের বেলায়ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই 


প্রসঙক্রমে ক্মরণীয়, সাহিত্যিক ও জাতীয় শিক্ষকের সম্মানে 
ভূষিত অবনী সাহা”র কবি শাহাদাতের অবহেলিত মৃত্যু প্রসঙ্গে 
আক্ষেপ বাণী “কবি শাহাদাতের মৃত্যু মধুস,দনের মৃত্য দ.শ্যকে সমরণ 
করিয়ে দেয় । কবি খ্যাতির চরম শিখরে আরোহন করেও কঠোর 
দারিদৃ্য ও অবহেলার মধ্যে মৃত্যুকে কাছে ডেকে নিয়েছিলেন মধু-কবি । 
কিন্ত শুধু কি বাংলার কবি মধুস.দন £ বিশ্বের কবি সাহিত্যিকদের 
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মধ্যে অনেক নক্ষত্রেরই শেষ পতন এমনি হাদয় বিদায়ক। 
হক্ষার কীট বাসা বেধেছিলো পশ্চিমের তরুণ রোমান্টিক কবি কিট্স 
আর বাংলার কিশোর কবি স্কান্তের বুকে । অযথা আত্মপীড়নের 
মধ্য দিয়ে অন্িতমলগ্নরকে বড় তাড়াতাড়ি আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন 
প্রাবর্ধিক, ওপন্যাসিক, নাট্যকার অসকার ওয়াইল্ড । 


কবি শাহাদাৎ হোসেন সেই অবাঞ্ছিত মৃত্যু মিছিলে আর একটি 
সংযোষন । আর সে দারিদে,র মধ্যে ঘটলেও তা ছিল মহান মৃত্যু ৷” 


পল্লী বাংলার মরমীয়া কবি জসীমউদ্িদন শাহাদাৎ প্রসঙ্গে 
শ্রদ্ধাঘ্য নিবেদনে বলেছিলেন--“কবি শাহাদাৎ হোসেন ছিলেন 
বাশরীয়া তাই জীবনব্যাপী তিনি শধু বাশী বাজাইয়া গিল্সাছেন ।৮ 
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থানো- ধলা ও ৫সনাপতি” গানাসঠহ 


সে কথা বেশি দিনের নম্ম, গ্রামের একদিক দিয়ে বইতো পদ্মা 
অপরদিকে ছিলো বা বর্তমানেও আছে বিদ্যাধরী । ছ'শো বছরেরও 
আগেকার কথা, সম্ভবতঃ শাজীরাই প্রথম এখানে বন কেটে 
বসত শুন্ঃ করেন । এর পর যশোর থেকে আসেন ব্রায় পরিবার । 
তাদের পরিবারের একজন ছিলেন র্লামকান্ত রায় । রাজ-রাজোদ্র 
বাহাদুর মহারাজ ক্লুফুচন্্র নদীয়ার সিংহাসনে বসেন ১৭২৮ 
খুস্টান্দে। রামকান্ত মহারাজের কাছ থেকে উপাধি পান রাজা ও 
ব্রন্মোতর সম্পত্তি হিসাবে বাইশ খানা গ্রামের ১৪৬ নম্বর তৌজির 
বিভিন্ন অংশ । পুরাতন দিনের নানা কথায় অলঙ্ক.ত এ গ্নামের নাম 
সোহাই । এ গ্রামেরই মত আর এক প্রাচীন গ্রাম রয়েছে--অদৃরে 
দততপুকুর | এই তৌজির মধ্যেই হালো-কালো সুবিশাল দীঘিটি। 
এর টিলটলে জলে ভাসছে মোঘল যুগের কথা, এর জলেই ভাসছে 
মোঘল সেনাপতি মানসিংহের ছবি ॥। এখানে ইতিহাস ও লোককথা 


একাকার হয়ে গেছে । 
কাহিনী বলে-সুন্দরবনের বাঘ রূপে পরিচিত প্রতাপাদিত্য 


এক সমস্স নিজেকে ঘোষণা করেন খ্বাধীন রাজা বলে। মোঘল 
সম্পাট আকবরের প্রয়োজন হয় তাকে জব্দ করার । প্রয়োজন হয় 
সমর-কশলী সেনাপতির। ডাক গড়ে মানসিংহের। কারণ 
মানসিংহ এতই দক্ষ ও সমর কুশলী ছিলেন যে ইতিহাসবিদ, 
বলেন-_-“মানসিংহ যদি মোঘলদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ না করে 
রাজপুতদের পক্ষ অবলম্বন করতেন তাহলে ভারতবর্ষে মোঘল 
সাম্সাজ্য স্থাপিত হতে পারতো কিনা সন্দেহ ।” 

মানসিংহকে বাংলার সুবেদার পদে নিযুক্ত করেন সম্রাট 
আকবর । সে সময়টা হবে ১৬০৩-_-৪ খুস্টাব্দের মধ্যে । কারণ 
সম্পাট বুঝেছিলেন প্রতাপাদিত্যের শত্তিকে খব করতে মানসিংহই 
উপযুত্ত ব্যন্তি। যশোর পৌছানোর আগে যে সকল স্থানে ছাউনি 
ফেলেছিলেন মানসিংহ তার মধ্যে দেগঙ্গার সোহাই ছিল তন্যতম। 
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এখান থেকেই তিনি ও ত।র সেনাবাহিনী আগিয়ে গিয়েছিলেন পদ্মা 
বরাবর ও অতিশ্রম করেছিলেন সিমুলিয়া, কলসুর প্রভতি গ্রাম । 


এই ইতিহাস খুজতে গিয়ে পদ্মার তীর বরাবর সিমলে বা সিম- 
লিগার কাছে বেলপুর, বেলেডাঙ্গা ও বোড়ামারী গ্রামে “মগ” পদবীধারী 
অধিবাসীদের দেখে অবাক হয়েছিলাম, জিক্তাসা করেছিলাম এদের 
অনেকেরই । এ রকম পদবী কেন £ কারণ সম্পকে তারা যে কথা 
শুনি্মেছিলেন তাহলো--তাদের একজন পূর্ব পুরুষ ধুলো-কাদা মাখা 
অবস্থায় খাজনা দিতে যান জমিদারের কাছারিতে । জমিদার তার 
কিম্ভুতকিমাকার চেহারা দেখে তুলনা করেন “মগ'দের সাথে । 
সেই থেকে এরা নাকি “মগ' পদবী ব্যবহার করছেন। তবুও একটা 
জিজ্ঞাসা জাগে মনে মনে । একদা এ সকল এলাকা ছিল সুন্দরবনের 
অন্তভুত্ত। “মগ'দের ভয়ে যাত্রীরা নদীর ওপর দিয়ে যাতায়াত 
করতে ভয় পেতো, প্রজারা বাস করতো সশঙ্ক চিত্তে । “মগ'দের 
হাত থেকে বাচিয়ে প্রজাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনেন দেগঙ্গার 
এক রাজা-_-নাম তার রাম রায়__-একথারও প্রমাণ আছে এ্রতিহাসিক 
গ্রন্থে । বতমানের মগেরা অতীতের সেই “মগ'দের বিচ্ছিন্ন 
অংশ কিনা--এর উত্তর আজ নীরব হলেও মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । 


কিন্তু যে উত্তর আজও সরব তাহলো মানসিংহ তার সেনাবাহিনী 
নিয়ে সিমলে পার হয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে আগিয়ে যান কলসুরের দিকে । 
সম্ভবতঃ ক্লান্তির কারণে সেনাদলের প্রয্নোজন হয় বিশ্রামের এবং সেজন্য 
দীর্ঘদিন তারা অবস্থান করেছিলেন সোহাই গ্রামে । এখানে তাকে 
স্বাগত জানান দেগঙার রাজা কিঙ্কর সেন । এ সময় মোঘল সৈন্যরা 
পানীয় জলের প্রয়োজনে খনন করেন হালো-কালো দীঘি দুটি । 
সুবিশাল দীঘি দুটিকে এখনও দাঁড়িয়ে দেখার মত। শন্ত্রপক্ষ যাতে 
বিষ মিশিয়ে সেনাদের ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য চারপাশে 
নিযুক্ত ছিল জোর পাহ।রা। দীঘি দুটি অসংস্কার হয়ে পড়েছিল 
বহুদিন । জলের ওপর জমে ছিল পুরু “দাম” বা জলজ তুণ। 
দামএ্তই পুরু হয়ে উঠেছিলো যে গ্রামবাসীরা স্বচ্ছন্দে যাতায়াত 
করতে পারতো তার ওপর দিয়ে । দীঘির পাড় উচু ছিল ৫০, 
৬০ ফুট। গ্রামে ঘোরার সময় সব সময়ের সঙ্গী নবীন ঘোষ, 
অশোক মৈতে জানালো ওরা শুনেছে অবিশ্বাস্য রকমের 
এ পাড় এক সময় দেখতে ছিল খানিকটা দুগের মত। নীচের 


৯৬৬ 


দিকে তাকাতেই ভয় করতো । পাড়ের ওপর বিচরণকালে 
একবার একটা গাভী নিচেয় যায় পড়ে, গড়াতে গড়াতে গাভীটি যখন 
দামের ওপর গিয়ে পড়ে তখন দেখা যায় সেম্বৃত। এ তো সেদিনের 
কথা । এর উচু অংশে দাড়িয়ে দেখা যেতো দূরের গ্রামগুলো । 
আশ পাশ ছিলো নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ । বন কেটে বসত করার 
সময় সাক্ষাৎ মেলে বিশাল বিশাল আকারের ডাড়াশ সাপ, 
বুনো শয়োর ও বাঘের । নরখাদক বাঘের হিংস্র আক্রমণে আহত 
দীদার কেল্লা, হাজু বিশ্বাস, প্রভাস বিশ্বাস দেহে খাবার দাগ নিয়ে 
এখনও বসবাস করছেন গ্রামে । প্রবীণ দীদার কেল্লার বয়স 
৮০ বছরের বেশী । তিনি তো বাঘের সাথে আধ ঘণ্টার মত যুদ্ধই 
করেছিলেন । তার বেলা পদবীও অথবহ ॥। হালো-কালো আগের 
মত নেই নেই করেও ৬০ বিঘা তার বতমান পরিমান। 
সংস্কারক!লে দেখা গেছে আশ্চয রকমের পাতলা ই'টে তৈরী ঘাট। 
ঘাটের ধাপের প্রশস্থতা এক অবিশ্ব।স্য ব্যাপার । এগুলি নেমে গেছে 
ওপর থেকে জলাশয়ের বহুদূর পর্যন্ত। 

হালো-কালো নাম কেন হলো এ নিয়েও শুনেছিলাম এক রমণীয় 
ব্যাখ্যা । দীঘি দ্‌টি আগে ছিল বিরাট ক্যানেলের মত । উত্তর দিক 
দিয়ে কাকচক্ষুর মত ধলো বা পরিষ্কার বা ভালো জল প্রবেশ করতো 
এর একটিতে । ভালো কথার বিকৃত উচ্চারণ হয়তো হালো॥ 
আবার দক্ষিণ দিক দিয়ে আসতে। ঘোলা জল ।॥ স্বাভাবিক কারণে 
জলটা দেখাতো কালো- তাই অপরটি পরিচিত হয়ে ওঠে কালো 
নামে । আজ এব্যাখ্যা তিক কি ঠিক নয় সঠিক ভাবে সে কথা 
আজ বলা কঠিন! কারণ নামের আড়ালে কবে কো'ন মুহতে সত্য 
সূত্র ডুবে গেছে জলাশয়ের জলে তাকেজানে? তবেযষে সঠিক কথা 
শুনে আমর। গব বোধ করি, গব বোধ করে বাঙালি সমাজ তাহলো 
হালো-_ কালো”র গভীর তল থেকে পাওয়া গেছে ইতিহাসের নানা 
মূল্যবান নিদর্শন যার মধ্যে রয়েছে প্রস্তরে নিমিত দেব-দেবীর 
মৃতি, ঘট ও ভাঙ্গা পান্তরের অংশ, ভগবান বিষ্ণ,র ভগ্ন পদ, শিব মৃতি 
প্রভৃতি । আশ্চর্য সব নিদশন এখানে এলো কি করে £ কেউ বলেন 
চিহনগুলি মোগল যুগে মানসিংহ যখন এখানে অবস্থান করেছিলেন 
সেই সময়ের । সোহাই শিবিরে অবস্থিত হিন্দ. সেনারা দেব-দেবীর 
মৃতিগুলিকে পৃর্দো করত বলে বিশবাস। আর পরিত্যক্ত পান্রগুলি 
ছিলো তাদের ব্যবহাত সম্পদ । এ প্রসঙ্গে অন্য অভিমতও 
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পেয়েছিলাম গবেষকের কাছে । অনুমানের ইতিহাস বলে নিদর্শনগুলি 
রাজা বক্লাল সেনের সময়ের (১১৫৮-১১৭৯ খুঃ পর্যন্ত ) এবং 
এগুলি ছিল তৎকালীন সভ্যতার আশ্চর্য সব উপকরণ । তবে 
যে সময়েরই হোক না কেন প্রাচীনত্বের বিচারে চিহন্গুলির মূল্য 
অসীম । 
বিভিন্ন সময়ে এখানকার জমিদারদের তালিকায় দেখা যায় 
বেশ কিছু বঙ্গখ্যাত ব্যক্তির নাম। ১৪৬ নং তৌজির মধ্যে ছিলেন 
চাটজ্জ্যেরা। এদের কাছ থেকে বেশ কিছু অংশ ভ্র্য় করেন ঢাকার 
ভাগ্যকলের কন্ডরা । এক সময় এখানকার জমিদার ছিলেন 
মণীষী রাজা রামমোহন রায়, পরে দায়িত্ব পান তার নিকট আত্মীয় 
ধরণী মোহন রায় । 
এখনও উল্লেখ করা হয়নি হালো-কালো ব্যতীত এখানকার 
আরো কয়েকটি জলাশয়ের কথা । বাকড়ার বিষ্ণপুরের লাল বাধ, 
কৃষ্ণ বাধ, যমুনা বাধ, আর বদ্ধ মানের কুষ্ণ সায়র, রাণী সায়রের 
কথা তুলে ধরি জলাশয়ের কথা উঠলে । এগুলির পম্চাতে নানা 
কাহিনী টলমল করলেও মুন কারণ ছিলো জলকম্ট নিবারণ । 
রাজা-মহারাজারা জলাশয়গুলি এখানে খনন করেন নি সত্য-_ 
কিন্তু এগুলিও যে এক সময জলকম্ট নিবারণের জন্য খনন করা 
হয়েছিল-_-এর কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। কত যুগ অতিন্রগন্ত 
হয়েছে কিন্তু জলাশয়গুলি নিয়ে প্রবাদ ছাড়া এখনও বিস্মৃত হন নি 
পল্লীর মানুষজন । মুখে মুখে এখনও ঘোরে 
“হালো-কালো, ডিমশা 
মধু-মুরলী, কন্দরশা 
জল খাবি তো চৌরঙগী যা।” 
হালো-কালো ও ডিমশা দোহাই গ্রামে । ডিমশা নাম হয়েছিলো 
দীনশা নামে একজন ফকির সাহেবের নাম থেকে । গত বছরই 
ডিমশা জলাশস্সের পাড়েই দেখা গেছে ইটের তৈরী কবর । সম্ভবতঃ 
এটি ফকির দীনশার সমাধি স্থান। দু-ভাইয়ের নামে চিহিন্তি 
সুবিশাল জলাশয় মধু-মুরলী আজো রয়েছে বারাসাতের কাজীপাড়ার 
কাছে । কন্দরশা দেগঙ্গারই অপর গ্রাম আরজুল্লাপুরে । চৌোরঙ্গী 
নামীয় জলাশয়টির জলে এখনও রোদ খেলা করে গাভ্ভীরগাছীতে । 
সেনানায়ক মানসিংহ খনিত বলে কথিত হালো কালোর বিস্তঙ 
ব্যাখ্যাতো আগেই রেখেছি । আবার ফিরে আসি মানসিংহ প্রসঙ্গে । 
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গৌড়বঙ্গ রাস্তা হাবড়া ও বাদ্‌.ড়িয়ার সাথে সীমা নিদ্ধারণ করেছে 

দেগঙ্গার। যশোর খুলনা সুন্দরবন নিয়ে রচিত ইতিহাস বলে-- 
মানসিংহের সেনাবাহিনীকে মিমলের বা সিমুলিয়ার মাঝখান দিয়ে পদ্মা 
পার হতে হয়েছিলো । রওনা দেন কলসুরের পথে ॥ তাঁরা অতিক্রম 
করেন কলসুরের পদ্মা । সে সময় পদ্মা ছিল বেগবতী । প্রদমা অতিন্র্ম 
করার আগেই মানসিংহ অবস্থান করেছিলেন সোহাইতে । সম্ভবতঃ 
সে কারণেই কোনো কোনো গ্রচ্ছে উল্লেখ আছে “সোহাই মানসিংহ” 
বলে। এখানে অবস্থান কালে কারো সাহস হয়নি তাকে বাধা 
দেওয়ার । বরং দ্বিগঙ্গার রাজা কিঞ্কর সেন তাঁকে সাহায্য করেন, 
জানান স্বাগত। এর আগেই প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী ভবানন্দ 
মজমদার তাকে পথ দেখিয়ে আনেন । একথা লেখা আছে কমল 
চৌধুরীর উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিরস্ত গ্রন্থে । 

আগে পাছে দ+ পাশে দু সারি লস্কর 

চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর ॥ 

মজুমদার সংগে নিলা ঘোড়া চাপাইয়া । 

কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া ॥ 

মানসিংহকে ষাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাদের মধ্যে আরো 

রয়েছেন বারাসাতের রাজা, কুশদহের জমিদার যাঁর এলাকা ছিল 
গোবরডাঙ্গা থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত, দেগঙ্গার রাজা কিঙ্কর সেনের 
নাম তো আগেই উদ্লেখ করেছি। অপ্রতিরোধ্য গতিতে মোগল 
সেনাবাহিনী দেগঙ্গার গ্রামগুলিকে দলিত করে অতিন্রন্ম করে পদ্মা 
নদী, ওঠে গৌড়বঙ্গ রাস্তায় । বাদড়িয়ার ওপর দিয়ে আগিয়ে যায় 
বসিরহাট, টাকী, হাসনাবাদের দিকে, পার হতে হয় কালিন্দী, 
যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হন, হন বন্দী । দেগঙ্জার মাটি বন্দী 
করে রাখে মদগবাঁ মোগল সেনার অবস্থান ও দপিত বাহিনীর 
পদধবনির শব্দ । 


৯৬০১ 


তাঙ্সিকেরা আর বজেননা 
পঞ্চ ৩খসহন 


যেখানেই মানুষ বসবাস করেছেন সেখানেই গড়ে তুলেছেন 
উপাসনা স্থল । উপাস্য দেবতাকেই অন্ধকার মৃহর্তে অাকড়ে ধরে 
তারা আলো দেখতে চান। পুজিত দেব-দেবীর মধ্যে মানষের 
যেন বিশেষ দূবলতা রয়েগেছে কালী করালবদনার প্রতি । রা না, 
বিশাল বা সৌন্দ মন্ডিত মন্দির অভ্যন্তরে নয় । সাদা মাডা টিনের 
তৈরী গৃহে নরমালা শোভিতা ও পুজিতা হচ্ছেন আজিজনগরের 
মাটিতে অনেক কাল আগে থেকেই । 

আজিজনগরের সাথে আরো দুটি গ্রাম আমুলিয়া, চাকলার 
কালী বিগ্রহ শতাব্দী উত্তীর্ণ করলো তার প্রতিষ্ঠার সময় কাল। 
আমুলিয়ার কালী বিগ্রহের প্রতি্ঠাতা শ্রীমন্ত সাধুর ছিল অলৌকিক 
ক্ষমতা । সাতশো ঘর শিষ্য ছিল তার । মন্ত্রশক্তি বলে স্থৃত মানুষকে 
বাঁচিয়ে তুলেছেন শ্রীমন্ত সাধু । মুতি বিনষ্ট হয়ে গ্রেছে। পুজো 
হয় পটে । মন্দির গৃহের অবস্থাও করুণ। তবে অনিন্দ্য সুন্দর 
দেহ নিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে চাকলার মন্দির । তিনশো বছর আগে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো চাকলার দেবালয়। মহারাজ রুষ্চচন্দ্রের 
দানপন্রও রয়েছে মন্দির সুপরিচালনার জন্য । 


অনেক কথায় পিত্ত এখানকার কালী-কাহিনী। তার মধ্যে 
চাকলা ও আজিজনগরের দেবীর নিকট ভয়ঙ্কর মানসিকের কথা 
শুনে আজো শিহরিত হয়ে উঠি । ডাকাতেরা তাদের নৈশ অভিযানে 
বার হওয়ার আগে মানসিক করতো দেবীর চরণ ছুঁয়ে । সফল 
হয়ে ফিরে এলে সঙ্গে নিম্মে আসতো মানসিকের নৈবেদ্য জীবন্ত 
মান্ষ। গভীর নিশীথে নরবলীর উষ্ণ রন্কে পরিতৃপ্ত করা হোত 
করাল বদনা কালীর ভগ্নক্করী মৃতিকে। এ গল্প শুনি ডাকাতিতে 
সফল হয়ে ফিরে আসার পর তার মানত করার রীতি-নীতি নিয়ে। 


২১৭০ 


কিন্তু ডাকাতি করতে যাওয়ার আগেই মানত করার এক অদ্ভুত 
কাহিনী শুনেছিলাম পাহাড়ে বসে । 


উত্তর প্রদেশের এ্তিহাসিক চুণার দুর্গে যাওয়ার পথে গিয়েছিলাম 
বিদ্ধ্যাচল পর্বতের ওপর অবস্থিত ডাকাতে কালী দর্শনে । সেখানে 
রক্ত নয়না কালীর সম্মুখে দীড়িয়ে পূজারীর মুখে শুনেছিলাম 
ডাকাতদের মানত করার লোমহর্ষক রীতি । ডাকাতেরা পরদ্রব্য 
লুপ্ঠন করতে যাওয়ার পূবে জীবন্ত মানুষের রন্তে ভিজিয়ে দিতো 
দেবীর সবাঙ্গ। যদি কিছু সময়ের মধ্যে সে রক্ত অঙ্গে শুকিয়ে যায় 
তাহলে বুঝে নিতে হবে দেবী রসনা দ্বারা সানন্দে প্রুহণ করেছেন 
তাদের অদ্য £ ডাকাতেরা ধরেই নিতো সেদিনের অভিযান কোনো 
প্রকারেই বিফল হবে না। অন্যদিকে যদি কোনো কারণে দেবী অঙ্গে 
ন্লেপন করা রন্তু না শকাতো তাহ”'লে ডাকাতেরা বুঝতো হয়তো কাজে 
তাদের কোনো ভ্রটি হয়েছে কিম্বা দেবী তাদের প্রতি যে কোনো 
কারণেই হোক সুপ্রসন্গা নন । তারা সেদিনের মত বিরত থাকতো 
অভিযান থেকে । 

যাহোক আবার ফিরে আসি আগের কথায়। একথা সত্য 
আনুনানিক অজ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাধে স্থাপিত রন্ত নয়না ঘিরে 
আজিজনগর হয়ে উচেহিনো এক ছোট্ট পীতস্থান। তার চারপাশ 
ঘিরে ছিল নদীর জলধারা । 


আজিজনগরে কালীপুজোর রাত্রে এখনও সজীব রয়েছে এক 
পুরাতন এতিহ্যের ধারা । তিক র।ত বারটায় বলির শেষে শুরু হয় 
আলো পাকাটি জ্বালা উৎসব । অন্ধকারের বুক চিরে বয়ে যায় 
আলোর বন্যা । সকল সম্প্রদায়ের মানুষের পাকাটি দান ও 
অংশ গ্রহণ এ উৎসবের আর এক বৈশিস্ট্যপৃ্ণ দিক । 


কালী-গুহের পশ্চিম পাম্বে ছিন একটি জুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গটি ছিল 
ইটে তৈরী । পশ্চিম থেকে পূব দিকে চলে গেছে এটি । কেউ কোনো 
দিন সাহস করেনি এর ভিতরে প্রবেশ করতে । কেন এটি নিমিত 
হয়েছিলো আজো তা রহস্যারত। বতমানে মাটচীতে ভতি হয়ে গেছে 
সুড়জটি । তবে বেশ কিছু কাল আগে পরীক্ষার কারণে অনেকেই 
গর্তের মুখে ছেড়ে দিয়েছেন ইটের টুকরো । গুড়গুড়িঘ়ে চলার শব্দ 
পেয়েছেন, পাননি থামার শব্দ শুনতে ॥ সুড়ঙ্গটির কথা ভাবলে আজো 
রোমাঞ্চিত হতে হয়। 


২১৭১ 


আজিজনগরে স্থাপিত পঞ্চমুন্ডির আসন ঘিরে রয়ে গেছে 
উল্লেখ করার মত এক মহিমাময় দিক । করালবদনার পূজো যত্রতত্র 
দেখা গেছে, দেখা যাইনি পঞ্চমুন্ডির আসনকে । বড় কঠিন স্থান। 
আজিজনগরের গ্রামে কালী বিগ্রহের নিকট আসনটি অবস্থিত 
হওয়ায় এক বিশেষ ইঙ্গিতেও বহন করছে। 

এক সময় শক্তি সংগ্রহের আশায় কাপালিক ও তান্ত্রিকিরা বেছে 
নেন এ কঠিন পথ । কালী ভক্ত সাধক রামপ্রসাদও মায়ের সম্মুখে 
সাধনা করতেন পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে। নরমুণ্ড, বাঘ, কুকুর, 
হরিণ, ছাগল বা বেজি প্রর্ভতি মুন্ডের ওপর তৈরী হতো এ আসন। 
মধ্যযুগে একদা যে আজিজনগরে আসনে বসে তান্ত্রিকেরা পুণ্যলাভ 
করতেন সে আসন আজ শন্য। নিশ্চিহ হয়ে গেছে সে আসনের 
অস্তিত্ব । তান্ত্রিকিরাও আর বসেন না এখানে কিন্ত সাধকের তপস্যা 
ধন্য সেই পঞ্চমন্ডি শ্রামবাসীর মনে এখনও অসীম শ্রদ্ধার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে । যে বট গাছটির তলে আসনটি প্রতিষ্ঠিত 
তার সঠিক বম্মসের হদিসও মেলে না। মূল বটগাছটি নিঃশেষ 
হয়ে গেছে অনেক কাল আগে । তার ডাল-পালাই এখন রক্ষরাপ 
নিয়ে বৃহৎ হয়ে উঠেছে । কতদিন, কত রাল্রি, কত মাস, কত বছর 
পার হয়ে গেছে কিন্তু সেই গাছ ও পঞ্চমুন্ডির ম্বত্তিকা এখনও 
ভন্তহাদয়ে এক অব্যন্ত আনন্দের সঞ্চার করে চলেছে ॥ 


১৪২ 


2ডল্ঞা গ্রাঞ্খর' এট 


সুপ্রাচীন কাল থেকে সকল দেশেই নদীর তীর বরাবর গড়ে 
উঠেছিল সভ্যতা ও সংস্ক্লতির রূপরেখা । সকল শ্রেণীর মানুষের 
বসতি ও জীবনধারা গড়ে উচ্চেছিল নদীর তীরকে আশ্রয় করেই। 
আমাদের বঙ্গভুমিতে পদ্মার তীর এমনই এক গড়ে ওঠা সভ্যতার 
জন্ধান দিয়েছে | সেই সভ্যতার স্বাক্ষর হিসাবে আজও দীড়িয়ে 
রয়েছে একটি প্রাসাদ কিবা মঠ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই 
“রাম হাজরার বাড়ী” বলে কথিত এই ধ্বংস স্তপটি একটি গরুত্বপূর্ণ 
প্রত্রস্থল । আগামীদিনের যথাথ তন্সন্বানই এই লেখকের বিশ্বাসের 


প্রমাণ দেবে । 

বেড়াটীপা-কলসুর মাটির রাস্তা ধরে কিংবা বাদুড়িয়া-হা বড়ার 
পকা সড়ক ধরে কলসুরে বাস থেকে নেমে হাঁটা পথে পৌছানো যায় 
দক্ষিণ কলসুরের সেই বিফ্ম্ৃত বাজপীঠে । পথে নেমে রাম হাজরার 
মঠের" সন্ধান জানতে চাইলে গ্রামবাসীদেকর অনেকেই হয়তো অবাক 
হয়ে আপনার দিকে তাকাবেন কিন্তু তাদের কাছেই সঠিক নিশানা 
পেয়ে যাবেন "হাজরা প্লাজার বাড়ীর, পথের । সময়ের শত্তির কাছে 
পরাজিত রাজপীতের সেই ধ্বংসাবশেষটি বছরের অধিকাংশ সময়েই 
ঘন সবুজ আগাছা আর লতাগুল্ম আর্ত থাকে । ফাল্গুন-চৈন্র 
মাসের “দারুচন দহন বেলা"য় গ্রামবাসীরা জভ্বালানীর প্রয়োজনে কেটে 
পরিষ্কার করে নিয়ে যায় সেগুলি । সবুজের আবরণ বিহীন সেই 
ধ্বংসস্তুপকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় ত্দীড়িয়ে আছে ছোট্ট 
একখানি উলঙ্গ পাহাড় । 

রাজবাড়ীর ইটগুলো ৬ র মতো লম্া, প্রস্থে ৫৮ এবং ২” পুরু। 
ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে মৃৎপান্ত, মাটির প্রদীপ 
প্রভৃতি । কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ইটগুলির গায়ে 
খোদিত রয়েছে মানুষ, ফুল, মন্দির প্রভভতি সুদৃশ্য কারুকার্য । 
টিপিটির সামান্য কয়েকফুট খননের ফলে সন্ধান পাওয়া গেছে 
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সুণ্দরভাবে সাজানো মসৃণ ইট ও প্রাচীরের | প্রাচীরটি নেমে গেছে 
আরো গভীর ম্বৃতিকা-অভ্যন্তরে ॥ 


রাজবাড়ীর মুল ভুখন্ডের অদূরেই রয়েছে “বিচার সভা” । 
মূল রাজবাড়ী থেকে মান্র কয়েক গজ দুরে অবস্থিত “বিহার সভায়: 
আজ আর কোন বিচার প্রাথী আসে না বটে কিন্ত এক সময় 
অসংখ্য মানুষের সমাগমে তাদের আনন্দ বেদনার তাপ-উত্তাপে 
গবিত ছিল এ “বিচার সভা” । বিচার সভায়” সিংহাসনে সমাসীন 
রাজা শুনতেন বাদী-বিবাদীর আবেদন অভিযোগ । দান করতেন 
বিচার, পুরুষানুন্রমে শুনে আসা এ কাহিনী গ্রামের সাধারণ মানুষ 
অতি যত্বে আগলে রেখেছে স্মৃতির মণিকোঠায় । যদি উৎসুক হন 
আপনাকেও তারা আগ্রহের সঙ্গে শোনাবে বহুকাল ধরে চলে আসা 
সেই হারিয়ে যাওয়া দিনের বর্ণাত্য কাহিনী । 


এই এবচার সভার" কাহিনী হয়তো অনেককেই মনে করিয়ে 
দেবে কৈশোরে পড়া উজ্জয়্িনীর সেই রাখাল বালকের কাহিনী, যে 
রাখাল বালক এক প্রান্তর মধ্যস্থিত টিপির উপর বসে রাজোচিত 
আচরণে অবলীলাল্র্রমে আশ্চর্য দক্ষতায় সঠিক বিচার দান করতো । 
পরে সেই টিপির অভ্যন্তর থেকেই আবিম্কৃত হয়েছিল মহান সম্রাট 
বিক্রমাদিত্যের বন্ত্রিশ পৃতুল সমন্বিত বিচার সিংহাসন। কি জানি 
উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের সেই বিচার সিংহাসনের মতো তেমন 
কিছু আবিল্কৃত হয়ে কলসুরকেও গোৌরবাসনে বসানোর অপেক্ষায় 
দিনগুনছে কিনা । 


অনেকে আবার টিপিটিকে “মঠও বলে থাকেন। “মঠ? 
শব্দটিতো সন্যাসীদের আশ্রম অথবা মন্দিরের অর্থ নির্দেশ করে। 
সেদিক থেকে ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা “মঠ শব্দটি বিশেষ 
ইঙ্গিত বহন করছে বলেই আমার বিশ্বাস। 


যার নাম বিশেষভাবে অন্বিত রয়েছে এই ধ্বংসস্তুপের সাথে সেই 
'রাম হাজরার' কথা পাওয়া যায় দূর কাল থেকে প্রচলিত কিংবদস্তী,ত। 
সাড়ে ছ'শো বছরের অধিককাল সময়ে দেউলিয়ার রাজা বা শাসনকতা 
ছিলেন চন্দ্রকেত । বিভিন্ন সময়ে রাজার সহাম্নকদের মধ্যে রাম 
হাজরা নামে জনৈক রাজপুরুষের সন্ধান মেলে! ধ্বংসস্ত্পটি আজ 
অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত, রাম হাজরার পরবতী কাহিনীও ছিল বিষণ্ন | 
ধোয়াটে অবস্হার মধ্যে এ স্ম্ভবনার কথাই উজ্জল হয়ে উঠেছে যে 
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হাজরা রাজার সময়ের সাথে মিল রয়েছে সমকালীন দেউলিয়ার 
রাজার । 


এখনো সংবাদ হয়ে উঠতে পারেনি এই আবিস্কার । এই টিপিটির 
তিনদিক ঘিরেই চলছে চাষ"আবাদ | পাশের বটগাছটিও অনেককাল 
আগের । যথেষ্ট উ চু টিপিটি যদিও আজ সেটি অবলুপ্তির শেষ প্রান্তে 
দীড়িয়ে। সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার আগেই আশু প্রশ্নোজন যখোচিত 
খনন কার্ষের। খনন কাধ শুরু হলেই আবিষ্কৃত হবে রাজার প্রাসাদ 
কিংবা মঠ অথবা বাংলার অতীত সময়কালের সৌল্দর্যমগ্ন এক 
অজানিত প্রত্ব-সম্পদ । 
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৪ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এ্রণ 


যশোহর খুলনার ইতিহাস (১ম ও ২য়) সতীশ চন্দ্র মিল্র 
উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতির্রত কমল চৌধুরী 
কলসুরের ব্রাত্য সমাজ ও পুথি ডঃ গোরীশঙ্কর দে 
ভারতীয় শিল্পধারা প্রাচ্য ভারত ও 

বৃহস্তর ভারত দেবপ্রসাদ ঘোষ 
বাংলা পীর সাহিত্যের কথা ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস 
লৌকিক দেবতা গোপেন্দ্র ক্ুষ্ণ বসু 
গঙ্গা যুগে যুগে (প্রবন্ধ) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
বাংলা স্থান নাম সুকুমার সেন 
কলিকাতা সেকালের ও একালের হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 


সম্পাদনা-ডঃ নিশীথ রঞ্জন রায় 
পশ্চিমবঙ্গের নবীন জেলা প্রাচীন এঁতিহ্য (প্রবন্ধ) কৃষ্ণ দেবনাথ 


বিলুপ্ত রাজধানী উৎপল চন্রম্বতা 
বাংলাদেশের প্রত্র-সম্পদ আবুল কালম 
মোহাম্মদ যাকারিয়া 

পাণিহাটির বৈষ্ণব তীথ- রাঘব ভবন মাণিক্য বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলার উৎসব তারিণীশঙ্কর চন্রচ্ব তা 
হীরক জয্মন্তী স্মারক গ্রন্থ (১৩২৫--১৩৮৫) রাস্ূদ্রীয় জেলা 
গ্রন্থাগার, টাকী 


“ইতিহাসে দেগন্সা” ললচগ্নিতান অন্যান্য এন্ 


গড় চন্দ্রকেতুর কথা- সম্পাদনা দশ টাক। 
অতীত আলোকে চন্দ্রকেতুগড় তিন টাকা 
চম্দ্রকেতুগড় পচিশ টাকা 


(প্রতিটি পুস্তভকই আলোকচিত্র সম্দ্ধ ) 


১৭৬ ইতিহাসে. দেগঙ্গা 


